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শিক্ষার সংজ্ঞ! 
শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য 
শিক্ষার দর্শন ্ 
'শিক্ষা ও ধর্ম বাড়ির 
শিক্ষা ও স্বাবলম্বন টি 
শিক্ষার ধার 


ব্বিতীয় অধ্যায় 
কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার এতিহাসিক পর্যালোচনা 
কর্মকেক্রিক শিক্ষার তিনটি দিক 
সার্জে্ট পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা 
মস্তেসরি পদ্ধতির শিক্ষা! নীতি 

তৃতীয় অধ্যায় 
বুনিয়াদী শিক্ষ। কি? রি 
বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক কেন? "*" 
বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠক্রম *-* 
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গণ-তান্ত্রিক সমাজ গঠনে বুনিয়াদী শিক্ষণকেন্্ 
পরীক্ষামূলক বুনিয়াদী বিষ্ভালয় 
বুনিয়াদী শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান 
শিক্ষক ও সমাজ ৮৯০ 


পঞ্চম অধ্যায় 


কাজের মাধ্যমে গণিত শিক্ষ। 
শিশু শিক্ষায় কাজ 


১৫৪ 
১৬৬ 
১৬৭ 

১৭৪, 
১৮৮ 
২৩১, 


২১১ 
২১৫. 


॥ প্রেথম সংক্করণের ভূমিকা ॥ 


শিক্ষাই সভ্যতার মাঁপ কাঠি। কোন্‌ দেশ অগ্রগতির পথে কতদূর 
এগিয়েছে, সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই তা! টের পাঁওয়। যায়। শিক্ষিতের 
চেয়ে অশিক্ষিতের হার যেখানে বেশী-__ষতই সে-দেশের অতীত এঁতিহা থাক 
না কেন--সভাতার বিচারে সে দেশ পিছিয়ে আছে। ভারতবর্ষ আজে! সে 
অপবাদ থেকে মুক্ত হতে পারেনি । 

তাই স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা-সংক্কারট। অপরিহার্য হয়ে উঠেছে; 
যুদ্ধোত্বর শিক্ষা! পরিকল্পনা নিয়ে সরকারীভাবে কাজ শুরু হয়েছে। প্রচলিত 
কেতাব সর্বস্ব পাশ্চাত্য শিক্ষার স্থানে এদেশের উপযোগী দেশীয় শিক্ষা! প্রবর্তনের 
প্রচেষ্টা চলেছে । গাদ্ধীজী অবশ্ন এ নয় শিক্ষার পথ দেখিয়ে ছিলেন । 
তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, কেবল জ্ঞান আহরণটাই শিক্ষার শেষ কথা নয়, 
জীবনকে কর্মক্ষম করে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য । তাই তিনি এমন সর্বজনীন 
জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, যে শিক্ষা জীবনের প্রয়োজন 
মিটিয়ে আয়ৌজনকে পূর্ণ করে অর্থনৈতিক দিক থেকেও শিক্ষা ব্যবস্থাকে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ করেপ্তুলবে। সেই শিল্প-মাধ্যমিক বুনিয়া্দী শিক্ষা নিয়ে ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ শুরু হয়েছে । অবশ্ঠ তার কিছুটা রদবদল হয়েছে 
বাঙলার মাটিতে । 

সে যা! হোঁক, শিক্ষা আজ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে । অথচ 
সেই শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষকরাও তেমন ওয়াকিবহাল নন; 
নয়। পদ্ধতি সম্বন্ধেও অনেকের মনে স্পষ্ট ধারণ! নেই,--কাজেই এ শিক্ষার 
স্বপক্ষে কোন জনমত গড়ে উঠছে না। তাই আজ নয়! শিক্ষ। গ্রচারের বিশেষ 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । সেই জন্যই এ পুস্তকে সবিস্তারিত ভাবে শিক্ষার 
বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । শিক্ষার গোড়া থেকে আরম্ত করে 
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তার ক্রমবিকাশ, এমন কি বর্তমান পরিস্থিতি অবধি- শিক্ষার নানা তথ্য, 
ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে কর্মকেজ্্রিক! 
শিক্ষা, বুনিয়াদী শিক্ষা শিক্ষার মনন্তত্ব এবং বিবিধ বিষয় নিয়ে পুংখান্গপুংখভাবে 
নান! তত্ব আলোচিত হয়েছে। কাঁজেই আশ! করা যায় যে, প্রগতিশীল 
শিক্ষক মাত্র-ই বইখানি পড়ে উপকৃত হবেন । 

এই বইয়ের অধিকাংশ প্রবন্ধ গুলিই ইতোমধ্যে “শিক্ষাত্রতী, “শিক্ষক" 
“শিক্ষা” “দেশ” প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়োছিল। সেই সমস্ত প্রবন্ধগুলি, 
সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হলো৷। প্রবন্ধগুলি অপরিবতিত 
অবস্থায় গ্রন্থস্থ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে হয়তে৷ ধুনরুক্তি ঘটেছে, তথাপি 
কোথাও একঘেয়েমি আসেনি । তার কারণ পুনরুক্তিটা এসেছে নৃতন 
আলোচনার ভূমিকা স্বরূপ । ফলে সমগ্রভাবে একট! ধারাবাহিকতার-ই স্ডাষ্ট 
হয়েছে । বইখাঁনি যদি শিক্ষাত্রতীদের এতটুকু উপকারে আলে, তবে আমার 
শ্রম সার্থক হয়েছে বলে জানবো । বইটা শ্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; কাজেই এর মধ্যে 
ষ্দি কোন অসঙ্গতি বা ভূল ক্রটি থাকে, তার সংশোধনের ভার সহ্ৃদয় 
শাঠকবর্গের উপর দিয়েই নিশ্চিম্ত রইলাম। 

এই পুন্তক প্রকাশ ব্যাপারে প্রহ্লাদবাবু স্বেচ্ছায় যে দায়িত্ব নিয়েছেন, 
সেজন্য তার কাছে আমি চির খণী। এ ছাড় আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন 
অধ্যক্ষ সধাংশুকুমার সাহা, নানাভাবে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক শ্রীমণালকাস্তি 
চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীবলরাম সাহা, অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্কুমার বিশ্বাম এবং । 
অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল, এদের প্রত্যেকেই জানাচ্ছি আমার 
আন্তরিক ধন্যবাদ । 


বিশ্বা-নিকেতন ূ বিনয়াবনত 
কষ্ণনগর লেখক 


৷ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা । 


শিক্ষার কদর বাড়ছে । আগের চেয়ে এ দেশবাসী ঢের শিক্ষান্থরাগী 
হয়েছে। সেটা প্রগতির লক্ষণ, শিক্ষা প্রসারের গুণ। উত্তর-শ্বাধীনতার' 
স্বফলও বটে। 

আজ শিক্ষার চাহিদ। সর্বস্তরেই। জাতি শ্রেণী নিবিশেষে। নিরক্ষর 
চাইছে সাক্ষর হতে। এটাই প্রত্যেকের অন্তরের দাবী, মকলের জন্মগত. 
অধিকার। 

কিন্তু এ অধিকার আপে আমে না। আয়াস স্বীকার করে অর্জন করতে: 
হয়। তার জন্য চায় অধ্যয়ন, অনুশীলন এবং অন্ুধ্যান | 

এট! কিস্তু শিক্ষাবিদদের অজানা নয়। মতবাদের মৌড় ঘুরে কি করে 
শিক্ষার সহজ পথে পৌছনো যায়, তা নিয়ে কত-না পরীক্ষা নিরীক্ষা! সেই 
তত্থের অনেক কথা আছে নয়া শিক্ষায়। অনুসন্ধানী পাঠক তার হদিস 
পাবেন। আর পাবেন মত থেকে পথে যাওয়ার নয়া রাস্তা । 

শিক্ষার বই আর অপাঁঠ্য নয়। শিক্ষিত লোকে সাগ্রহে পড়ছে, মতবাদ 
নিয়ে নাড়া চাড়া! হচ্ছে, তাতে নয়। শিক্ষার বনেদ দৃঢ় হবে। শিক্ষার 
আলোচনা যত হয়, ততই ভাল। সেই ভরসায় নয়া শিক্ষার দ্বিতীয় সংস্করণ 
ছাপা হল। এ সংস্করণে কিছুটা সংশোধন, সংস্কার এবং সংযোজন। কর! 
হয়েছে। সংস্কার বা সংযোজনাঁর প্রয়োজন হয়েছে প্রবন্ধ বিশ্ালের দিক 
থেকে । আর পূর্ব মুদ্রণের ভুলগুলি যতদূর সম্ভব সংশোধন করা হয়েছে। 
আশা করি বইটি এবার দোঁষ মুক্ত হবে। 

এ পুস্তক প্রকাঁশনের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে শ্রীপ্রহলাদকুমার প্রামাণিক, 
মহাশয় আমাকে খণ জালে আবদ্ধ করেছেন। বইটি যদি শিক্ষার্থীদের কাজে, 
লাগে, তা হলে আমার শ্রম সার্থক হবে। 

দুবরাজপুর | বিনীত 
১৩ই বৈশাখ; ১৩৬৩ জেখক 


লালু 


নন্সা শ্পিচ্কা। 


প্রথম অধ্যায় 

শিক্ষান্ন সংত্ত। 
শিক্ষার সংজ্ঞা নিয়ে অজন্ম মতবাদের স্থট্ি হয়েছে। পৃথিবীর মনীষীরা এ 
বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, কিন্তু আজ পর্বস্ত কেউ চূড়াস্ত নিদ্ধাস্তে পৌছতে 
পারেননি । কারণ, শিক্ষা শ্রোতম্বতীর মত অশ্রাস্ত ধারায় জীবনের বিচিত্র 
ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তার উৎস সন্ধান করা ছুফর। এইজন্য জীবন 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে শিক্ষার সত্য ত্বরূপ জানবার আগ্রহও মানুষের মনে উদয় 
হয়নি। জীবনকেন্দ্রিক এই শিক্ষার উদ্দেশ্টের কথা আলোচন! করতে গিয়ে 
স্পেনসার বলছেন ষে, বাচার প্রস্ততীকরণের প্রচেষ্টাই শিক্ষার প্রধান লক্ষা। 
এই প্রস্ততীকরণের মধ্যে যে কি দায়িত্ব নিহিত আছে সে কথাও তিনি 
বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, 1০৫ 0020101969 11106 ৪ 20086 
0০ 10 আ1)9৮ ৪৬ 0 9:98 00 0005) 1) 71096 ৪ 60 6996 001 
1001190) 10 91098 সা 60 10090269 ০000৮ %06%1185 17) 1786 আ৪ড 60 
70106 50 8 15001155 17) 01096 ৪ 60 1068108955 98 ৪, 0812910১120 ছা) 
% 60 0611129 010099 80099906178 [)10109588 আ1)8৮ 2090078 800001169-- 
0০৭ 60 059 81] 00 180016198 ঠ0 009 6799689৮ 8.05806989 ০01 00" 
891599 %00 061)9:৪, স্থতরাং বোঝ! যাচ্ছে যে, জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা অবস্ঠ 
মানুষের চাহিদার দ্বারাও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। একথা গ্রীক দার্শনিক 
হেরাক্রিটাস্‌ স্বীকার করে বলেছেন যে, পরিবর্তনশীল জগতে মানুষের মতবাদ 
যেয়ন বদলায়, তেমনি তার ধাংনধাঁরণার ঘটে যথেষ্ট পরিবর্তন । 

প্রয়োজনবাদীরা এই কথাই একটু ঘুরিয়ে বলেছেন। সমস্ত কিছুর সৃহির 
মূলে যে অন্তনিগৃঢ প্রয়োজন আছে, একথা তার! মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেছেন। 
শিক্ষাব্যাপারের মধ্যেণ্ড তারা এই কার্ধকারণ নীতিকে টেনে এনেছেন। 
এখানে ক্ষণ-বাঁদীদের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট মিল আছে। বর্তমানকে বাদ দিয়ে 


২ নয়। শিক্ষা 


তারা যেমন ভবিষ্যৎকে বিশ্বান করতে চান না, গ্রয়োজনবাধীরাও তেমনি 
প্রশ্মোজনের গণ্ডীর বাইরে পা বাঁড়াতে নারাজ। গপ্রয়োজনবাধীর। কিন্ত 
বর্তমানের দোহাই দিয়েই ক্ষান্ত হননি; তার! বিশ্বকল্যাণের দিকেও দৃষ্টি 
দিয়েছেন। তাই দার্শনিক মিলের প্রয়োজনবাদের মধ্যে আমর] এই আপামর 
জনসাধারণের মঙ্গলের অমোঘবাণী শুনতে পাই £ ”3:9856986 8০০৫ 01 80৩ 
£:86986 202১৮,” বর্তমান যুগের প্রগতিবাদীদের মুখে শিক্ষা সম্বন্ধেও 
এষনতর কথা শোনা যাচ্ছে। বর্তমান জীবনের শিক্ষার উপর বিশেষ জোর 
দিয়ে তাই ডিউয়ি বলেছেন যে, 41005986100, 3৪100 1010092 101 1119 110 
60৪ [৮৪৪১ 0০9৮ 60200811116 10) 61797158800. স্পেনসারের সেই 
00722101969 11%17£-এর উপর তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার রঙ চড়িয়ে নৃতন জ্ঞানের 
কথা ব্যক্ত করেছেন। দৈনন্দিন জীবনের কাঁজকর্মের মধ্যে দিয়ে যে শিক্ষা 
একান্ত স্বাভাবিক উপায়ে আমাদের কাছে আসবে, সেই হবে ইহ-পরকালের 
পাঁথেয়। ভবিষ্যতের জন্যে চিস্তিত হবার কোন হেতু নেই, কারণ বর্তমানের 
পরিবেশের সঙ্গে ষে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে, ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য 
তার কোন ভাবনা নেই। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে শুধু ফলাকাজ্ষার 
সাধনায় সত্যকার শিক্ষালাভ করা যায় না, কারণ মন যেখানে ফলের 
আশায় লৌভাতুর, সেখানে কর্তব্যের প্রতি অবহেল৷ আসে। এই প্রসঙ্গে 
ডিউয়ির অভিমতটিকে একটু বিশ্লেষণ করলে ছুটি মতবাদকে আবিষ্ষার 
করা যায়। একটি হচ্ছে অধুনাতন বাস্তববাদ, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 
আশাবাদীর প্রাচীন অভিমত। এই দুটি মতবাদ নিয়ে একটু আলোচনা কর! 
প্রয়োজন। কিছুদিন পূর্বেও অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, শিক্ষার মধ্যে দিয়ে 
মাঙজগষ এমন একটা 799,0%-127899 জান লাভ করে, যা ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে 
একাস্ত অপরিহার্য । শুধু তাই নয়, সেই জ্ঞানের “পসিশেমি” মন্ত্রে সে ভবিস্তৎ 
প্রয়োজনের লমন্ত গুপ্ত দ্বার উদ্ঘাটন করতে পারবে। কিন্তু বর্তমানের 
শিক্ষা-পরিগঠিত যুগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা মধ্যে সে অভিমত বাতিল হয়ে 


শিক্ষার সংজ্ঞ! ৩ 


গিয়েছে । জীবনসংগ্রাষের জটিল সমস্যার মধ্যে মান্য বার বার তার বুদ্ধি 
বিচারের শক্তি দিয়ে এই সত্য উপলদ্ধি করেছে যে, ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে 
বর্তমানকে হেলায় নষ্ট করার মত মূর্খামি আর নাই। সময়ের সন্ধ্যবহার 
করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ, একবার কোন রকমে সরশ্বতীর কৃপায় 
উচ্চশিক্ষার দরবারে প্রবেশ করার ছাড়পত্র পেলেই যে শিক্ষা সমাধা হুল, 
একথা নিতান্ত ভূল | কারণ, শিক্ষার শেষ নেই : গীতার মধ্যে শ্রীকৃচ এই 
কথাই বলে গিয়েছেন ষে, যতদিন বাচি, ততদ্দিন শিখি; আজীবনের সাধনার 
মধ্য দিয়ে তিল তিল করে প্রতিটি মূহূর্তে আমরা যে জ্ঞানলাভ করছি, সেই 
হচ্ছে আসল কার্ধকরী শিক্ষ। | 

দ্বিতীয় মতটি গ্রহণযোগ্য । কারণ, হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করার মধ্যে 
জীবনকে ভাল করে উপলব্ধি করার স্থযোগ মেলে। তাছাড়া জীবনের 
প্রতিদিনের চাহিদার অমুদ্র-মস্থনে যে অভিজ্ঞতার স্থধাভাণ্ড আমরা লাভ করি, 
তা শিক্ষার অক্ষয় সম্পদ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ক্রমান্ধয়ে বয়ে চলেছে 
জানার ছুনিবাঁর কৌতুহুল। রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে বহির্জগৎ প্রতিনিয়ত 
আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করছে; আমাদের সৌন্দর্যপিপাসাকে দুমিবার করে 
তুলছে, মন যখন বিশ্বপ্রকৃতির সেই বিচিত্রের আনন্দে অবগাহন করে নিত্য 
নৃতন অন্ভূতি লাভ করছে__তখনই শুরু হচ্ছে তার যথার্থ শিক্ষা । 

দার্শনিক শিক্ষকের! কিন্তু আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছেন যে, সমস্ত 
স্ষ্টির মুলীভূত কারণই হচ্ছে আনন্দ। বন্ধনের মধ্যে আনন্দ সীমাবদ্ধ । 
কিন্তু সমস্ত আনন্দ স্থুখেরই কারণ। উপনিষদেও একথা আছে যে, 'নাল্লে 
স্থখমস্তি, ভূমৈব সুখম্‌' । শিক্ষার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য । মাহুষের চাহিদা 
যেখানে তার আটপৌরে ভাষার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে, সেখানে 
আনন্দের এই্বর্ব দীনতার মধ্যে ঢাকা । সেইজন্য শিশুর চাহিদ! যেখানে 
আনন্দের মৈকতে অসীমের পটভূমিকায় লীন হয়ে গিয়েছে, সেইখানেই নধ- 
নব উন্মেষশালিনী শিশুবুদ্ধি অমূল্য সম্পদ লাভ করেছে। 


৪ নয়! শিক্ষা 


অনেকে বলেছেন যে, অন্তরের ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ জ্ঞানবৃক্ষের ফল 
আহরণ করেছে। মানুষের চাহিদাই নান!ভাবে মানুষকে ছুটিয়ে নিয়ে 
বেড়াচ্ছে। কিন্তু এই ছুটাছুটি কর্মব্যস্ততার মূলে আছে সেই আনন্দলাভের 
স্পৃহী যা মানুষকে বৃহত্তর কর্মপ্রেরণা যোগাচ্ছে যুগে যুগে । এই আনন্দের 
গ্রন্নবণ অবরুদ্ধ হয়ে গেলে ষে কি প্রাণের অপচয় ঘটে, মনস্তাত্বিকরা৷ তা বলতে 
পারেন। কিন্ত এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য ষে “০৮ ৪11 1১010 
9য96118100899 229 001080:10061%815 6900086159 &100 006 ৪11] 98061516195 
25৪90186110 11010901869 179,1)10170998.5 অর্থাৎ আনন্দ অভিজ্ঞতার মাত্রাভেদ 
আছে। সমস্ত কিছু আনন্দ-প্রস্থত অভিজ্ঞতাতেই যে শিক্ষণীয় বিষয় থাকবে 
এমন নয়। শিক্ষার মধ্যে ষে আনন্দ আছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় 
না। আবার একথাও সত্য ঘষে, ষে কোন কাজ থেকে আপাতঃমধুর 
ফল লাভ করা! অসম্ভব। এখানেই নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণের কথা ওঠে । শিক্ষা 
এবং আনন্দকে লাভ করতে হলে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে শুধু কর্মকেন্্রিক 
করে তুললে চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে জীবনকে পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করবার মত 
আনন্দমুখর প্রাণশক্তিকেও জাগ্রত করে তুলতে হবে। শিক্ষা-প্রণালীকে 
এমন সজীব করে "না তুলতে পারলে তার উদ্দেশ্ঠ যে পূর্ণ হবে না, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। . এইজন্য চাই সেই অটুট ধৈর্য আর নিষ্ঠা, যা জন্ম থেকে মৃত্যু 
অবধি প্রতিটি মুহূর্ত মানুষকে চালিত করবে জ্ঞানের পথে, কল্যাণের পথে। 
শুধু তাই নয়, জীবনকে এমন দৃঢ় ও খজু করে তুলবে যে, [৮ 1209808 1751208 
15 ৪0011] 8 ৪ 58 60 86151706 001017] 00 0:989206 ৪08৪ 7 এমন 
কি ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তিকেও জাগ্রত করে তুলতে হবে, নইলে সমাজচেতনা 
উদ্বুদ্ধ হবে না। শিক্ষাকে এমন ব্যাপক করে প্রাণবন্ত করে না তুলতে 
পারলে কোন ফলই হবে না। এই বৃহত্তর জীবনের মুসাফিরকে প্রতিদিনের 
পথ দেখে চলতে হবে সাবধানে । যাত্রাপথের চারিদিকে যে প্রলোভন আছে, 
তার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে আনন্দবতিকার আলোকে ভাল করে পথ 


শিক্ষার সংজ্ঞা ৫ 


চিনে চলতে হবে। এই আনন্দের মত শিশুর প্রিয় সাথী আব কেউ নেই। 
শিশুকে শিক্ষা দেবার সময় সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, নানা কাজের দেউড়ি 
পার করে শিশুকে আনন্দের বসলোকে না নিয়ে যেতে পারলে শিশু-শিক্ষায় 
অসম্পূর্ণত৷ দোষ থেকে ষাবে। জীবনের প্রস্বতীকরণের অন্য নামই শিক্ষা । 
আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, আত্মমর্ধাদা বাড়িয়ে তোলাই শিক্ষার 
উদ্দেশ্ত । এই ষোগ্যতা অর্জনের সুযোগ স্থবিধা যেন ছাত্র নিধিশেষে সকলেই 
সমভাবে লাভ করে, সেদিকে শিক্ষকের দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষার এটাও 
একটা কর্তব্য । কারণ, [06 10081) 68৪] ০01 ৪0008,61010. 1৪ 6০ 1006 6109 
90086100 1060 ৪ 000916100 6০ 08%9101) ৪1098 10: 10110098811 এই 
প্রসঙ্গে শিক্ষা-দর্শনের মর্মবাণীটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য £  *101108০2৮ ০1 
9000861001৪ 1006 &0. 93:691108,] &701011086100 ০06 2980 -08069 19688 60 
৪%88010) ০ 702896198 17%5106 ৪% 290108119  017657906 0:1810 800 
10001070397 16 19 0015 810. 951911016 1077000186102 01 905 70:019208 ০ 
6119 10208510001 10106 00670651800. 000281] 0810150098 10 29819০0$ 6০ 
609. 0116৩01819৪ 01 00066130190 ৪0018] 1116.” শিশু-শিক্ষ! কেবল 
কতকগুলো ছীচে ঢাল! কথার কথা নয়, এর একটা নিদিষ্ট উদ্দেশ্য ও আছে । 
বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে ষে বিচিত্র জটিল সমস্যা দেখ৷ দেয়, সমাজজীবনের সঙ্গে 
ভালভাবে মানিয়ে চলার শক্তি, এই সমস্ত গ্রতিকূল ঘটনার সঙ্গে যুদ্ধ করবার 
।ষে আত্মিক শক্তি শিশুর মধ্যে আছে, তাকে জাগিয়ে তোলার নামই শিক্ষা । 
এখানে পরিবেশের কথা ওঠে । পরিবেশের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে যেমন 
নিত্য নৃতন সমস্যা দেখ! দেবে, শিশুকেও তেমনি তার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে 
চলতে হবে। একে একে নির্ভয়ে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে শিশুকে, 
তবেই তার বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার সাহস, ও কর্মতৎপরতার শক্তি বিকশিত হবে। 
সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর মনে যে আকাজ্ষা জাগে, তার পূরণ করাই হবে 
শিক্ষার উদ্দেশ্ট | এখানেই 10981160) ও 71১7:88700868810-এর কথা এসে পড়ে । 


ঙ নয়া শিক্ষা 


“70709086100 10:00) 0618608 1109, একথার লপক্ষে ওকালতি, 
করার যথেষ্ট কারণ বিচ্মান। কারণ, কার্যকালে সঠিক-ভাবে কাজকর্ম সম্পাদন 
করার শক্তি দেয় শিক্ষা ।' চলিষু কালের সঙ্গে সমতালে পা! ফেলে এগিয়ে চলে 
শিক্ষার গতি। সেইজন্য সত্যকার জ্ঞান বা শিক্ষা ৰলতে কি বুঝি, সেই কথার 
উত্তরে রশ বলছেন £ 109 001908591৪8 17006 6085 ৪.00101770 01 ৪ 
8990. 001৮০---16 19 19610676109 10079 60 00 6119 21016 610170৮ 10 ছি 
850. 8168%6190, এইজন্য অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদর। শিশু-শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক 
করে তোলার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কাজের মধ্যে দিয়ে ক্রমবর্ধমান 
শিশুমন যদি বেড়ে উঠতে থাকে, তবে সে তার বুদ্ধি ও বিচারশক্তি দিয়ে 
সহজেই আপন সমস্যার সমাধান করে নিতে পারবে । কারণ, শিশুর জীবনে 
বিদ্যাশিক্ষা আরভ হবার অনেক আগেই, নান। সমস্ত। এসে দেখা দেয়, নানা 
বিষয়ে তার মন কৌতৃহলী ও মুখর হয়ে উঠে। স্থতরাং কাজের মধ্যে দিয়ে 
এইগুলিকে জানার সঙ্গে সে তার সমাধানও করতে শিখবে, এটাই বাঞ্ছনীয় । 


এইজন্য বর্তমীন যুগের শিক্ষাবিশারদর অন্্বন্ধ-গ্রণালীর সাহায্যে শিশুকে 
শিক্ষা দিতে চান। তারা আরও বলেছেন যে, ঘটনাচক্রে শিশু যে জ্ঞান বা 
অভিজ্ঞতা লাভ করে, তা শিশুর জানার পক্ষে যথেষ্ট । শুধু এইটুকু দেখতে হবে 
যে, আনন্দ-পরিবেশের মধ্যে শিশু নিজেকে আবিফার করতে পারছে কিনা । 
এইজন্য অনেকে প্রকল্প (:০15০$) প্রণালী দ্বারা শিশুকে শিক্ষিত করতে চান। 
কাজ করার মধ্যে শিশু শুধু আত্ম-প্রকাশের আনন্দে বিভোর হয় না, অঙ্গ- 
সঞ্চালনের সঙ্গে শিশুর জ্ঞানেক্িয়ের সংযোগ স্থাপিত হয়। এখানে শিশু-শিক্ষার 
নৃতন অনুভূতির জগৎ গড়ে উঠে। শিশু-শিক্ষার পক্ষে সে আবহাওয়া একাস্ 
অন্গুকুল। সে কথা রশও দ্বীকার করে বলেছেন যে, & 100101008 21075 
01 :9609192 0111706 161) 100196089%1 19901106 18101009015 619 17995%, 

শিক্ষার অনস্তশোতে প্রতিনিয়ত জীবনের রূপ বদলাচ্ছে। প্রবাহের 
জলধারায় মানবাত্বা অবগাহন করে শুধু বিদগ্ধ হয়ে উঠছে না, পরোক্ষভাবে 


শিক্ষার সংজ্ঞা নর 


ভবিষ্যৎ জীবনের মাল-মশলা সংগ্রহ করছে । নদীর একই ম্মোতে যেমন ছুবার 
সান কর! যায় না, তেমনি প্রতি-মুহূর্তে প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের ত্বারে যে 
ক্যোগ স্থবিধা এসে উপস্থিত হচ্ছে, তাকে অবহেলায় ফিরিয়ে দেওয়া উচিত 
নয়, তাতে জীবনের সম্যক বিকাশ ক্ষুণ্ন হয়। এইজন্য চলতি প্রবাদ আছে ঘে 
হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেঙ্লা উচিত নয়। আজ একথা ঘকলেই বিশ্বাস করেন। 
ভারতীয় দর্শনও এই মতবাদে বিশ্বাসী । জীবন যে অখণ্ড কর্মপ্রবাহের উতৎন, 
সে কথ! তাঁর! মনে- প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন বলেই সমগ্র জীবনকে চারটি স্তরে 
বিভক্ত করেছিলেন। এর প্রত্যেক স্তরের আচার-অনুষ্ঠান ও কর্মপন্ধতিকে 
নিদিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সেখানে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ছিল একটানা 
শিক্ষার বিধিব্যবস্থা। জীবনকে জানবার, উপলব্ধি করবার এর চেয়ে স্থব্ণ 
স্থযোগ বোধ করি আর অন্য কোন দেশের শান্মে আছে কিনা সন্দেহ। 

বিশ্ববিশ্রুত জ্ঞানী নিউটন মুক্তকঠে একথা স্বীকার করেছিলেন যে, জীবনে 
শিক্ষার শেষ নেই। জ্ঞান সমুদ্রের মত হ্বদূরপ্রসারী। মানুষের মত সামান্য 
পরিত্রাকের পক্ষে ত1 অতিক্রম করা অপস্তভব। তাই তিনি বলেছিলেন যে, 
জ্ঞান-সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাড়িয়ে তিনি কেবল উপলখণ্ড সংগ্রহ করেছেন। 
অর্থাৎ জ্ঞানের পরিধি অনন্ত, এক জীবনের সাধনার দ্বারা তাকে আয়ত্ত করা 
যায় না। 

উপসংহারে এই কথা বলা চলে যে, ডিউগ্নির মতবাদই গ্রণিধানযোগ্য । 
কারণ, এ রীতি কোন ক্রমে ব্যক্তির বিকাশের পরিপন্থী নয়-_ব্রং সমাজের সঙ্গে 
পরম এঁকাবন্ধনে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের প্রচেষ্টাকে তিনি সংযুক্ত করবার চেষ্টা 
করেছেন। এখানে আশাবাদীর স্বপ্ন পরিকল্পনার মধ্যে অকারণ ব্যর্থতার নির্মম 
আঘাত জাগ্রত হয়ে ওঠেনি, এখানে বর্তমানের ক্রিয়াকলাপের অমোঘ পাথেয় 
সঞ্চিত হয়ে উঠেছে ভবিষ্যৎ জীবনের যাত্রাপথের জন্য । পেন্সন-ভোগী 
কর্মচারীর মত এখানে মাছুষের কোন উদ্যম ভবিষ্যতের নিশ্চেষ্ট হুখভোগের মুখ 
চেয়ে বসে নেই; বরং এখানে আজীবনের অফুরস্ত কর্মোদ্দীপনার মধ্যে জীবনকে 

ংগঠিত করবার যে বিপুল উৎসাহ ও প্রেরণা আছে-_তার দ্বারা উজ্জল 

ভবিষ্যৎ যে আপনিই গড়ে উঠবে, মে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


শিক্ষান্ন আদর্শ ও উদ্দেশ্য 


কেবল অশ্ুশীলন অর্থে শিক্ষা বুঝায় না, আরো গভীর ও নিগৃঢ় অর্থে শিক্ষা 
শবের প্রয়োগ । শিক্ষা বলতে কি বুঝায়? পরিপূর্ণ জীবনের সার্থক সম্যক 
উন্মেষ । অর্থাৎ শিক্ষা! আমাদের দেহে, মনে এবং চরিত্রের মধ্যে আনে একটা 
হুমমঞ্জস স্বাভাবিক পরিণতি । মে বিকাশ শুধু সামগ্রস্যের সৌন্দর্য স্থষ্টি করে 
না, জাগরণোদ্বীপ্থ জীবনে আনে আলোড়ন, প্রকাশের চরম উতৎ্কর্ষ। এই 
স্বাভাবিক পরিণতি জ্ঞানের সফল, জানার আশীর্বাদ, শিক্ষার যথাপর্বন্ব । এই 
শিক্ষার আদর্শ এমন স্থদুরপ্রসাবী ও ব্যাপক যে, জীবন-বেদের ভান্যও শিক্ষার 
অন্ততূক্ত হয়ে পড়েছে; কারণ জীবনের জন্যই শিক্ষা, শিক্ষার জন্য জীবন নয়। 

তাই শিক্ষার আদর্শ বলতে কি বুঝায়, এক কথায় তা বল! কঠিন। পৃথিবীর 
এমন কোন স্থান নেই যেখানে বাতাম নেই, অথচ বাতাঁসের উপাদান কি, 
জিজ্ঞাসা করলে অনেকেই তার সদুত্তর দিতে পারবে না। তেষনি শিক্ষার 
সঙ্গে আমাদের আজীবনের সম্পর্ক হলেও শিক্ষার আদর্শ কি, প্রশ্ন করলে চিন্তা 
করতে হয়; এক কথায় এর উপযুক্ত সংজ্ঞ! দেওয়া যায় না। তাছাড়া, এ নিয়ে 
অজন্র মতবাদের স্ষষ্টি হয়েছে। 

তবে অনেকেই স্বীকার করেছেন ষে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্ট হুচ্ছে দেহ, মন 
ও আত্মার পূর্ণ বিকাশনাধন করা। তবে এ বিকাশ-সাধন ব্যাপারটা মনুয্য- 
জীবনের একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা, শিক্ষাবিদ্রা কেবল সেই চিত্ববৃত্তিকে 
জাগ্রত করে তোলেন, এই মাত্র। তাই অনেকে বলেছেন যে, প্রত্যেক 
মানষের মধ্যে যে শক্তি বা সামর্থ্য লুক্কায়িত আছে, তার সার্থক ক্ফুরণ করাই 
হবে শিক্ষার উদ্দেস্ত। 

প্রথমে শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচন1 করা যাক। অনেকে বলেন, শিক্ষা 
শুধু পথের নির্দেশ দেয় না, পথের অন্ধকারও দূর করে। সে কেবল নিতুলি 
কার্ষনুচী মানুষের সম্মুখে তুলে ধরে না, সত্যনিষ্ঠ সাধনার আনন্দ উপভোগ 


ৃঁ শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য ৯ 


করবার শক্তিকেও জাগ্রত করে। অথবা কেবল পরিশ্রম করে না, শ্রমকে 
ভালবাসতে শেখায় ; কেবল শিক্ষ। দেয় না, জ্ঞানের পিপাঁসাকে করে ছুনিবার। 
এইজন্য রাশ.কিন বলেছেন যে, সেই হবে সত্যকার শিক্ষা, যা! শুধু মাহষের 
মনের অন্ধ মোহ অপসারিত করবে না, মনে-প্রাণে আলোর ধ্যান করতে 
শেখাবে। 


এ ছাড়া, শিক্ষার দৃষ্টি থাকবে মানসিক, নৈতিক এবং দৈহিক ম্ফুরণের 
পিকে । দেহের সঙ্গে মনের যোগ এতই নিবিড় যে, একের অভাবে অন্যটি 
সম্পূর্ণ অচল। সেইজন্য প্লেটে! বলেছিলেন যে, গান যোগাবে মনের খোবাঁক, 
আর ব্যায়াম দেছের। এই দ্বিবিধ সাধনার মধ্যে অঙ্গাঙ্গী যোগ না থাকলে 
শিক্ষার কোন অর্থ হয় না। জ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে এক জায়গায় একটু পার্থক্য 
আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, মানুষের আয়ত্ব করার শক্তির উপর জ্ঞানের 
তারতম্য নির্ভর করে; কিন্তু শিক্ষী এমনি জিনিস যে, মান্থষের এঁতিহা এবং 

ংস্কৃতির অস্থিমজ্জায় তার উপাদান বিজড়িত হয়ে যায়। স্থতরাং শিক্ষার 
উদ্দেশ্ট হবে সত্যকার সংস্কৃতিকে জাগ্রত করে তোলা । থ্যারিং বলেছেন ষে, 
শিক্ষাকে কেবল জ্ঞানমুখী করলে চলবে না, শিক্ষাকে নিয়ে যেতে হবে 
অনুশীলনের সাগর-সঙ্গমে । কারণ, নিছক জ্ঞানার্জন হচ্ছে শিক্ষার গৌণ 
উদ্দেস্ঠ, মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুশীলন । এই হবে সত্যকার শিক্ষার উদ্দেন্ত ও 
আদর্শ, ছুই । 

অনেকে আবার বলেন যে, ব্যক্কি-চরিত্রের উন্মেষ-মাধনই শিক্ষার প্ররুত 
উদ্দেশ্ট । অর্থাৎ ব্যক্তিগত যোগ্যতা, চাহিদা, প্রয়োজন এবং অনুরাঁগের দিকে 
সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে-__যাতে কারও চারিত্রিক বিকাশ ক্ষুণ্ন না হয়। ব্যক্তি- 
কেন্দ্রিক শিক্ষাবিদ্রা আরও মনে করেন যে, সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই যদি 
শিক্ষিত হয়ে ওঠে, তবে সমাজের মঙ্গল অবশ্তস্ভাবী। কারণ, শিক্ষা ব্যক্তিকে 
সমাজের সঙ্গে অভিযৌজন করে দেয়। তাই শিক্ষার নিগৃঢ় উদ্দেস্ত এই ষে, 
নৈসগিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে জীবনকে সংযুক্ত করে দেওয়া । 


১৩ নয়া শিক্ষা 


বাস্তববাদী শিক্ষাবিদের! বলেন যে, শিক্ষা জীবন-কেন্দ্রিক । থে জীবনকে 
কেন্দ্র করে শিক্ষার আরম্ভ ও শেষ, সেই জীবনের জন্য প্রস্ততিই হবে শিক্ষার 
অন্যতম উদ্দেশ্ট। কেবল ব্যক্তিগত দাবী মেটাতে গেলে শিক্ষার আদশচ্যুতি 
ঘটার আশঙ্কা আছে । শিক্ষার আলো যে গণ-মানসকে আলোকিত করবে, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু েই আলোকদানের ক্ষমতাও আমাদের অর্জন 
করতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষা! যে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ গড়ে তুলবে তা নয়, শিক্ষা 
বাচার মতে। করে বাচতে শেখাবে এবং অপরকে বীচাতে সাহায্য করবে। 
শিক্ষা যদি বাচতে না শেখাল, নৃতন সম্ভাবনায় প্রাণকে সঞ্জীবিত করে ন। 
তুলল, তবে নে শিক্ষার মূল্য কি? কেতাবের পিরামিডে যে এতিহ্ের, 
জ্ঞানের মমি রইল, তারা প্রাণবন্ত হয়ে বর্তমানকে উদ্বুদ্ধ করল কই? ছুর্ভেছ্য 
প্রাচীর তুলে যে জ্ঞান রইল নিজের মধ্যে মরে, জীবনের জয়গানে তার সাড়া 
পৌছল কই? 


আশাবাদীরা আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বঙ্গেছেন শিক্ষার সম্ভাবনার 
কথ! । সত্যম্‌ শিবম্‌ হন্দরম্এর স্বপ্ন তার] দেখেছেন। তারা বলেছেন, 
ভবিষ্যতের ন্যায়ের উপর, সত্যের উপর, অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে ষে 
সমাজ, সেই সমাজের উপযুক্ত স্্স্থ, সবল ও দীঘ্রিত্বশীল নাগরিক গড়ে তোলার 
ভার নেবে শিক্ষা । তাই সেই সমাজের স্বপ্রকে রূপায়িত করবার জন্য এখন 
থেকেই শিক্ষাপ্রচারের নৃতন প্রচেষ্টা শুরু হবে। এক কথায়, শিক্ষার উদ্দেশ্য 
্াড়ায় এই যে, শিক্ষা ব্য্টি, সমহ্ি ও সমাজের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখে 
ভবিষ্ততের উপযোগী করে গড়ে তুলবে প্রতিটি মানুষকে__যাঁতে জীবনসমস্তায় 
মানুষ কিছুতেই নাজেহাল ন] হয়। 

এখন আদর্শের কথায় আসা যাক। শিক্ষার আদর্শে কোন অনতিক্রমণীয় 
গণ্ডি টেনে দেওয়া নেই । পরন্ত দেশকালভেদে সমাজের রূপ যেমন বদলায়, 
শিক্ষার আদর্শও তেমনি যুগধর্মের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে । তবে একথা সত্য 
যে, শিক্ষার চিরস্তন আদর্শ সম্বদ্ধে কোথাও মতভেদ নেই। অর্থাৎ শিক্ষার 


শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য ১৯ 


প্রাথমিক উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এর আদর্শ হবে সমাজের অন্ব্তী । 
গ্রাণের দাবীকে, জীবনের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে শিক্ষার আদর্শ গড়ে 
উঠতে পারে না। তাই শিক্ষার আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার উপব নির্ভরশীল । 
সেজন্য শিক্ষার আদর্শ কি হবে প্রশ্থ করলেই, জানতে হয় কিরকম সমাজ আমরা 
গড়তে চাই? অর্থাৎ সমাজের অবস্থা থেকে শিক্ষার আদর্শ উদ্ভূত হুবে। 
এইজন্য যুগে যুগে দেশে দেশে শিক্ষার আদর্শের রূপান্তর ঘটেছে । তাই 
ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা 
ব্যক্তিপ্রাধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে, পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শ হয়ে উঠেছে 
ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। ব্যক্তিগত স্থুখক্বিধা নিয়ে ওর! বেশী মাথা ঘামিয়েছেন, 
সমাজ বা সমষ্টির মঙ্গলের দিকে তেমন নজর দেননি । আত্মশ্রীবৃদ্ধি কাম্য, কিস্ত 
অন্যকে বঞ্চিত করে আত্মতৃপ্থির উপকরণ সংগ্রহ করা ঠিক নয়। পাশ্চাত্য 
আদর্শ যে 'অহংকে সকলের এর উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে, ভারতীয় 
আদর্শ সেই “অহংকে মকলের দেউলে পেবাইত নিযুক্ত করেছে । ফলে ব্যষ্টি 
পেয়েছে সমষ্টিকে জানার, সেবা করার স্বযোগ। তাই ভারতীয় শিক্ষায় 
পাশ্চান্তের অহমিকা নেই, আছে নিরভিমাঁন জ্ঞানপৃজারীর সেবার অধিকার । 
পাশ্চান্তা-শিক্ষাভিমান কিন্তু নিজেকে নিয়েই সন্তষ্ট হতে পারেনি, প্রতিষ্ঠার 
জন্য, খ্যাতির জন্য চেয়েছে প্রচার, জীবনের সমস্ত কাজকর্মে জাহির করতে 
চেয়েছে নিজেকে, ভারতীয় সাধনায় কিন্তু বাহির ছুয়ারে লেগেছে কবাট, 
ভিতর দুয়ার খোঁলা।” তাই অহংকাঁরকে বিসর্জন দিয়ে প্রাচ্যের সাধকরা 
অজ্ঞাত অখ্যাত ভিথারীর মত জীবন যাপন করেছেন। সেইজন্যই পাশ্চাত্য 
ধর্মযাজকের! যখন ধর্মের নামে স্বার্থপিদ্ধির অভিযান চালিয়েছেন, তখন ভারতেক 
সাধকর! সাধনার বোধিদ্রম-তলে ধ্যানমগ্ন! তাই ভারতীয় সাধনায় 
আত্ম প্রচারের উৎকট হানাহানি নেই, আছে শাস্ত সমাহিত স্থ্র্ধ। অন্য দিকে 
পাশ্চাত্য আদর্শ হানাহানি কাটাকাটি থেকে মুক্তি পায়নি; ব্যক্তির উন্মেষ 
সাধনে তাই তার! সমহ্টিকে নিপীড়ন করেছে। 


১২ নয়া শিক্ষ। 


ভারতবর্ষ কিন্ত এমন এক সমাঞ্জ গঠনের প্রয়ান পেয়েছে, যেখানে লমগ্রি 
বড় হয়ে উঠেছে, ব্যক্তি গিয়েছে ডুৰে। অর্থাৎ ভারত শিখিয়েছে সহনশীলতা, 
সমাজের কল্যাণে সকলের জন্য ত্যাগ স্বীকার এবং সেবা। তাই ভারতীয় 
শিক্ষা অভিমানশৃন্, অহংকারশূন্ত, জ্ঞানের তপস্তায় স্বয়ংসম্পূর্ণ । এই হচ্ছে 
ভারতীয় শিক্ষাদর্শের বৈশিষ্ট্য । 

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়া গেল। 
এখন বর্তমান শিক্ষার ভবিত্যৎ কি, অর্থাৎ অধুনাতন ভারতীয় সমাজের পট- 
ভূমিকায় শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, সে বিষয়ে একটু আলোচনা কর! 
প্রয়োজন। শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বর্তমানে 
আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তার অভ্যুদয় হয়েছিল 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে; এবং পাশ্চান্ত্য শিক্ষার ছীচে ভারতের সনাতন 
শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নৃতনভাবে ঢালাই কর] হয়েছিল। কিন্তু সে শিক্ষা- 
ব্যবস্থার পিছনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, সেদিকেই তদানীস্তন সরকারের 
সজাগ দৃষ্টি ছিল; ফলে শিক্ষার আদর্শ যে খুগ হয়েছে, আজ ত নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হয়েছে । কারণ, ইংরেজর। চেয়েছিল তাদের কাজের স্থব্ধার জন্তু 
কতগুলি বেতনভূক্‌ -কেরাণী তৈরী করতে। প্রকৃত শিক্ষা দেওয়! তাদের 
আদে উদ্দেশ্য ছিল না। ফলে চলতি শিক্ষা-ব্যবস্থা জীবনপ্রপ্ততির দিকে 
মোটেই দৃষ্টি দেয়নি। এ হচ্ছে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মস্ত বড় অসম্পূর্ণতা, 
দুরপনেয় কলঙ্ক । 

স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সে অস্থুবিধা অনেকাংশে দূরীভূত 
হয়েছে । এখন স্থষোগ এসেছে মনোবিজ্ঞানসন্মত উন্নত ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা 
প্রচলনের । স্থতরাং আমাদের লক্ষ্য হবে এমন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা যা 
জাতিধর্মনিবিশেষে আপামর জনসাধারণের অজ্ঞতা, মূর্খতা, নিরক্ষরতা৷ দূর 
করবে এবং তাদের করে তুলবে ভবিস্তৎ জীবনের উপযুক্ত নাগরিক। কাজেই 
ভারতীয় আদর্শ, তার এতিহ্‌, তার সংস্কৃতি, এক কথায় তার অন্তনিগুঢ় প্রাণ- 
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ধর্মকে জানতে হবে সকলের আগে, নইলে যে শিক্ষাব্যবস্থার-ই প্রচলন হোক 
ন1! কেন, ভারতের নিজন্বতায় তা কোনদিনই ঝলমল করে উঠবে না। টবের 
গাছের মত বিদেশী শিক্ষা ঘর-সাজানোর বস্ত হয়ে রইবে, ভারতের মাটির নীচে 
তার শিকড় কোনদিন পৌছবে না। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, এখনও 
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতীয় শ্বকীয়তার ছোক্াচ লাগেনি । এখানে ওখানে 
সামান্য যে পরিবর্তন এসেছে, তাতে শিক্ষা-ইমারতের উপর সামান্ত চুণকাম করা 
হয়েছে, এই মাত্র। এখনে! প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় রয়েছে সেই বইয়ের 
পাহাড়, আর পরীক্ষার হুস্তর সমুদ্র! সেখানে জ্ঞানার্জনের উপর মোটেই জোর 
দেওয়! হয়নি, জোর দেওয়া হয়েছে পরীক্ষা-পাঁশের উপর | ফলে, অন্গশীলনের 
দিকট। বাদ পড়েছে । এজন্য শিক্ষকদের ঠিক দায়ী করা চলে না, এ দোষ 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ের কর্মকর্তাদের । বোঝার মত এমন পাঠ্যতালিকা গর] নির্বাচন 
করেছেন, যার সঙ্গে উত্তর জীবনের কাজকর্মের মোটেই যোগ নেই । এইখানেই 
শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ হয়েছে শোচনীয়ভাবে। বিদেশে ছেলেদের কিন্তু শিক্ষা 
দেওয়৷ হয় হাতে-কলমে কাজ করতে, যার ফলে উত্তর জীবনে সে নিজের পায়ে 
দাড়াতে পারে, জীবিকা অর্জনের জন্য তাকে বিশেষ মাথ] ঘামাতে হয় না। 
শুধু কি তাই? যার যেদিকে প্রতিভা, দেই পথে তাকে শুধু পরিচালিত কর 
হয় না, সাধ্যানুযায়ী সমন্ত সথবিধাই তাঁকে দেওয়া হয়। 

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, সহজাত ন্বাভাবিক শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের 
দেশে একেবারেই নেই। সেব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায় আমেরিক1 প্রভৃতি 
দেশে । আমাদের দেশে এখনও ছোট ছেলেদের কাছে শিক্ষা ব্যাপারট। 
মোটেই লোভনীয় নয়, বরং বিভীষিক! নামতা এবং ধারাপাতের। কিন্তু শিশব- 
শিক্ষা! হওয়! উচিত শিশ্তর উপযোগী ও একাস্ত ম্বাভাবিক। অর্থাৎ শিক্ষা 
শিশুর কাছে আহার নিদ্রার মত একাস্ত অপরিহার্য হয়ে আনবে । উড়তে 
শেখার জন্যে পাখীর যেমন আযান স্বীকার করতে হয় না, সাঁতার কাটতে শেখা 
মাছের কাছে ধেমন স্বাভাবিক, শিক্ষার জন্যে শিশুকেও তেমনি মাথা ঘামাতে 
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হঘেনা। এই কথাই একজন উল্লেখ করে বলেছেন যে, শিক্ষা-ব্যাপারট! 
তখনই ফলপ্রদ হবে, যখন একে আরম্ভ করবার জন্যে শিশু সচেষ্ট হবে না। 

তাই স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সে এদেশে চিস্তাশীল ব্যক্তিরা নৃতন শিক্ষা 
পদ্ধতি প্রচলনের উপযোগিতার কথা উপলব্ধি করেছেন। আজ হাতে-কলমে 
শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। মামুলী শিক্ষায় 
ভারতবর্ষ কোনদিনই উপকৃত হবে না। আজ ষে আশঙ্কার অন্ধকারে 
ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রাম সমাচ্ছন্ন, অশিক্ষা কুশিক্ষায় তাঁর আশাহীন ভাষাহীন 
প্রাণ আর্তনাদ করছে, সেই সব মৃঢ় কান মৃক মুখে ভাষা ফুটিয়ে তোলাই বর্তমান 
শিক্ষার প্রথম কর্তব্য । এই নিররক্ষতাঁর বিরুদ্ধে অভিষান চালাতে হলে বয়স্ক ও 
শিশু-শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। নিরন্তর দরিদ্র দেশে ব্যয়বহুল কোন 
বিরাট পরিকল্পনার খসড়া রচনা ক'রে কোন লাভ নেই, বে প্রাথমিক 
প্রয়োজন-_অন্ন বন্ধ আবান-সংস্থানের উপযোগী কার্করী শিক্ষার প্রচলন 
করাই হবে শিক্ষাব্দ্দের মুখ্য কর্তব্য । 

তাই বর্তমানের সামাজিক পটভূমিকায় মামুলী শিক্ষার পরিবর্তে, আত্ম- 
নির্ভরশীল, স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার দিকে জোর দিতে হবে। ব্যক্তিগত 
চাহিদা, প্রয়োজন এবং সামর্থ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষাকে এমন ক'রে 
সর্বসাধারণ্যে পরিবেশন করতে হবে, যাতে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ আবাল- 
বৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে শিক্ষার দ্বারা উপরূত হতে পারে । এইজন্য গ্রামসর্বস্ব 
ভারতবর্ষে গ্রামে গ্রামে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাকে শহরের 
মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের একচেটিয়া ক'রে রাখলে চলবে না, গ্রামের সকলের গ্রহণ- 
যোগ্য ক'রে তুলতে হবে। সেখানে পরম্পরের সহযোগিতায় হাতে-কলমে 
কাজ ক'রে ছেলেরা যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানার্জন করবে, তা তার উত্তর জীবনে 
জীবিক! অর্জনের শ্রেষ্ঠ পাথেয় হবে। তাই আজ অনেকে মনে করেছেন যে, 
'এমন শিক্ষার প্রয়োজন যা মাঁছষকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা ক'রে বাস্তব 
প্রয়োজন মেটাঁতে পারবে । এই পরিকল্পনাকে রূপাক়িত করতে হলে শুধু 
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গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় খুললে চলবে না, তাকে গ্রামোপযোগী শ্বাবলম্বী করে 
তুলতে হবে। 

স্থৃতরাং এমন একটা শিক্ষার প্রয়োজন, যা গ্রাম-কেন্দ্রিক এই ভারতের 
এশ্বর্কে উপেক্ষ। না ক'রে, তার বাস্তব প্রয়ৌোজনকে মেটাতে সহায়তা করবে 
এবং ব্যক্তির দেহ ও মনের বিকাশ সাধনে সমর্থ হবে-__এই হবে শিক্ষার 
মারফতে জাতীয় মনের বিকাশ । 

“ভারতের জাতীয়তার আর একট] মূল স্থর আছে। পাশ্চাত্যের কাছে 
অহংটাই বড়। নিজেকে ছাড়া তার] চিন্তাই করতে পারে না, তাই তাদের 
দেওয়৷ শিক্ষাব্যবস্থায় আছে নিজেকে কেন্দ্র ক'রে স্বার্থের সাথে জড়িয়ে পড়া । 
ভারতের সুর কিন্তু উল্টো । ভোগকে ত্যাগের দ্বারা ভূঞ্জন করাই তাদের 
প্রথম দর্শন। সত্য ন্তায় ও অহিংসাকে সাক্ষ্য রেখে তাদের চলার পথ। 
বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক তাই শিক্ষিত হয়েও পায় না মনের লাড়া। 
ভারতের শিক্ষাকে রপ দিতে হলে তার এ প্রথমাদর্শকে উপেক্ষা করা চলবে 
না। শেষ কথা এই যে, যে ধর্ম ভারতের প্রাণের জিনিন- জীবনের 
সঙ্গে অঙ্লাঙ্গীভাবে বিজড়িত- শিক্ষাক্ষেত্র থেকে তাকে নির্বামিত করলে 
চলবে না ।”* 

শেষ কথা এই যে, ভারতীয় শিক্ষাধারায় নৃতন প্রাণের সঞ্চার করতে 
হলে যে প্রচেষ্টা, যে শ্রম, যে পরিকল্পনা, ঘষে অর্থের প্রয়োজন, তার 
যোগাযোগ বর্তমানে সম্ভব না হলেও, এই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, 
ভারতীয় এতিহ-অন্ুদারী এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিক, দৈহিক, 
মানসিক-_এক কথায় মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে পারে ষে শিক্ষা, সেই 
কর্ম কেন্দ্রিক শিক্ষার আজ আশ প্রয়োজন । 


রবীন্দ্রনাথ 
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প্রত্যেক আদর্শের পেছনে আছে একটা দর্শন। মতবাদ বা দর্শনকে বাদ 
দিয়ে কোন আদর্শই টিকতে পারেনা । এইজন্য জীবনের যা কিছু সত্য তত্ব, 
জান ও চিন্তাধারা! যখন মহান আদর্শে উন্নীত হয়, তখনই তা স্থপ্রতিষ্ঠিত হয় 
দ্বা্শনিক সত্যের উপর। এই প্রতিষ্ঠ। লাভের সঙ্গে অবশ্ঠ একট! সদানিরপেক্ষ 
ওঁচিত্যবোধ জড়িয়ে আছে। সত্যোপলন্ধি আদর্শ থেকে আদর্শীস্তরে তত্ব- 
জিজ্ঞান্বকে টেনে নিয়ে যায়, যা সত্য ও তর্বের “কি আছে” বা “কি হবে'-কেও 
ইহ বাহ্‌ জ্ঞান করে, অথচ কি হওয়া উচিত তার নির্দেশ দেয়, সেই চূড়াস্ত 
পরিণাম পরিমিতিই হচ্ছে দর্শন । অর্থাৎ সকল জিজ্ঞাসার মীমাংসা আছে 
দর্শনে । বিজ্ঞান যেখানে নিরুত্তর, কাব্য-জিজ্ঞাসা যেখানে অমীমাংসিত, 
শিক্ষার আদর্শ যেখানে সন্দেহছুষ্ট, মতবাদ যেখানে সমস্তা-বিভ্রাত্ত, সেখানে 
দর্শনই হচ্ছে সংশয়-নিরসনের কষ্টিপাথর | যুগ যুগ ধরে দর্শনের দ্বারা গ্রভাবিত 
হয়েছে দেশের শিক্ষার্দীক্ষা, জীবনাদর্শ এবং মতবাদ । 

কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, শিক্ষাদর্শেরও একটা দার্শনিক ভিত্তি আছে। 
কিন্তু সেই জ্ঞান সঞ্চয়ের আদর্শ কি হবে? কোন্‌ তাত্বিক মতবাদের উপক 
শিক্ষার দর্শন গড়ে উঠবে? তার উত্তরে দার্শনিক জীন পল চমৎকার জবাব 
দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, পন্থা নিকূপণের আগে, ঈদ্সিত পরিণামকে 
জান! উচিত। কারণ, মত থেকেই পথের হ্ট্টি। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে 
“আমর! কি চাই” “কি হওয়া উচিত" এই কথা পরিষার করে জেনে নিলেই 
শিক্ষার অনেক সমস্তার সমাধান হয়ে যায়। তাই শিক্ষার মতবাদের কথা 
আলোচন! করতে গিয়ে তিনি জোর গলায় বলেছেন যে, শিক্ষ] সম্বন্ধে আমরা 
ঘে আদর্শ মত পোষণ করি, সেই মূলাদর্শ ই হবে শিক্ষাতত্বের প্রথম দর্শন | 

দার্শনিক মণ্টাইজিন কিন্তু জীবনাদর্শ নিয়েই সন্তষ্ট হ'তে পারেননি, তিনি 
শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞান এবং নীতিকে টেনে এনেছেন । তিনি বলেছেন যে আলো 


শিক্ষার দর্শন ১৭ 


দেখানই বদি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে শিক্ষা হবে জ্ঞান ও পুণ্যের 
অনির্বাণ আলোকন্তভ । অর্থাৎ জ্ঞান এবং নীতিই করবে শিক্ষার দিগ দর্শন । 
কষিনিয়াঁস ওর সঙ্গে ধর্মকেও জুড়ে দিতে চেয়েছেন । তিনি বলেছেন যে, জ্ঞান, 
নীতি এবং ধর্মকে নিয়েই শিক্ষার দশশন বিরচিত হবে। 

ইলিয়ট ও বেকন ধর্ম, নীতি এবং জ্ঞানের দিক দিয়েও যাননি, তারা 
ন্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা ও জীবনকে বিচার করে দেখেছেন। তারা 
বলেছেন, জীবনের প্রধান দিক যে চরিত্র তার সংগঠনই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্া। 
কাজেই চারিত্রিক আদশই হবে শিক্ষার ভাস্ত, দর্শন সব কিছুই । 

দার্শনিক লক কিন্তু আরো জীবন-সংশ্লিষ্ট করে দেখেছিলেন শিক্ষাকে । 
তাই তিনি শিক্ষাতত্ব নিয়ে আলোচন। করতে গিয়ে পাপপুণা, সদাঁচরণের কথা 
নিয়ে শুধু মাথা ঘামাননি, দৈহিক স্বাস্থ্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি 
বলেছেন যে, দৈহিক ও মানসিক বিকাশই যখন শিক্ষার উদ্দেশ্য, তখন শিক্ষার 
তত্বকথায় কেন তার স্থান হবে না? আদর্শ যখন জীব্নসম্ভূত, তখন তার 
মঙ্গলই হবে শিক্ষার দার্শনিক মতবাদ । 

পাইটিষ্ট এবং স্পেনসার নীতিবাদ্দের শীর্ষ থেকে শিক্ষাদর্শকে বিচার 
করেছেন। তীরা জাগতিক জীবনের কথা নিয়ে সন্তষ্ট হ'তে পারেননি, ভগবৎ- 
তত্বের ভূমানন্দের ধ্যান করেছেন। তারা উধ্বণয়নকেই বলেছেন শিক্ষার চূড়াস্ত 
পরিণাম | অর্থাৎ শিক্ষার কল্যাণে মানুষ শুধু শুদ্ধ বুদ্ধ হয়ে উঠবে না, জ্ঞানের 
আলোয় তার হৃদয় রূপান্তরিত হবে দেবমন্দিরে। তাই ্ৰারা বলেছিলেন 
ষে, প্রত্যেক শিশুর অস্তরে স্বর্গরাজ্য গড়ে তোলাই হবে শিক্ষার দার্শনিক 
আদশ। 

হার্বাট স্পেনসার নীতিবাদের ধার দিয়েও যাননি. জীবন-প্রস্ততির প্রশ্বকে 
তিনি বড় করে দেখেছেন । তিনি বলেছেন, যে জীবনের জন্য শিক্ষা, তার 
গ্রস্তৃতির যাবতীয় ইন্ধনই যোগাবে শিক্ষা । তাই বলে প্রস্ততির মহড়ায় 
শিক্ষাপর্ব শেষ হবে না, পূর্ণাঙ্গ জীবনধারার পথ স্থষ্টি করবে। সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ 
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জীবনাদর্শই হবে জ্ঞানতত্বের বাস্তব ভিত্তি, শিক্ষার প্রকৃত দর্শন। অর্থাৎ, 
প্রাণবন্ত জীবন-দর্শনই শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি। 

জার্মীণরাও কিন্তু তাই বিশ্বাস করতেন। তাঁর মনে করতেন যে, জীবনের 
হিত ছাড়া শিক্ষার অন্য কোন সাধনা থাকতে পারে না। জীবনের কল্যাণ 
বলতে তারা বুঝতেন জীবন-সম্ভাবনার সম্যক বিকাশ। মানুষের মধ্যে যে 
শক্তি সুপ্ধ রয়েছে, যে ক্ষমতা অন্তনিহিত হয়ে আছে, তার সম্যক শ্ফুরণই 
হবে শিক্ষার প্রধান কাজ। কাজেই প্রীণশক্তির স্থসমঞ্জস সম্যক বিকাশের 
নির্দেশই হবে শিক্ষার প্রাথমিক দর্শন । 

ভারতীয় দর্শনের প্রথম সুত্র যে আত্ম-জিজ্ঞাসা, সেই প্রশ্ন থেকেই শিক্ষাতত্ের 
উৎপত্তি। আত্মোপলব্ধিই তাঁই ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ। আত্মিক অনুভূতি 
থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে যে জানা, সেই জ্ঞানই তে। জীবনের শ্রেষ্ট 
প্রজ্ঞা। দেই সর্বব্যাপী যে চেতনা, সেই পরম জ্ঞান আহরণের জন্য যে কৃচ্ছ,- 
সাধন, ভারতীয় খধিরা তাঁকেই জ্ঞানচর্চার তপস্তা বলে অভিহিত করেছেন । 
'অধ্যয়নং তপঃ, কথাটিতে তারই ইঙ্গিত পাওয়! যায়। কাঁজেই তাদের কাছে 
অনুশীলন ছিল সাধনার এবং শিক্ষা ছিল তপস্যার সামিল। তাই তারা বলতে 
পেরেছিলেন যে, প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে অস্তরে বাহিরে প্রাণ দিয়ে মনুষ্যত্বের 
যে আদর্শকে উপলন্ধি করবে, যে সত্যকে আবিষ্কীর করবে, তাই হবে শিক্ষার 
দার্শনিক ভিত্তিভূমি । 

এখন প্রন্থ ওঠে, তবে কি শিক্ষা জীবনাদর্শের দ্বার! প্রভাবিত হবে, ন1 
শিক্ষার দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে? তার উত্তরে একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন 
যে, জীবন-দর্শনই যখন শিক্ষার আদর্শ বা! দর্শন, তখন সে জীবন শিক্ষার উপরে 
গ্রাধান্ত বিস্তার করবেই। তাই বলে কি যেকোন জীবনের প্রতিফলনই 
শিক্ষাকে প্রভাবিত করবে? তা কখনই সম্ভব নয়। একথা অবশ্ঠ ঠিক যে, 
শিক্ষার দ্বারা জীবনযাত্রায় মান উন্নত হয়, জীবন স্থনিয়ন্ত্রিত, পরিমাজিত হয়ে 
ওঠে । তবেই দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষা ও জীবন পরম্পর পরস্পরকে প্রভাবান্বিত 
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করে। শিক্ষা জীবনাদর্শকে অনুসরণ করে, আবার জীবনাদর্শ শিক্ষার হ্বাবাই 
পরিশোধিত হয়ে ওঠে, এমন কি, স্থলবিশেষে শিক্ষার দ্বারাই কোন ব্যক্তি ব 
জাতি নৃতন পথ খুঁজে পায়, যেমন পেয়েছিল ডেনীশ জাতি তার গণ-শিক্ষার 
আন্দোলনের মধ্য দিয়ে । 

দার্শনিকর] নৈতিক জীবনের উপর যথেষ্ঠ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তারা 
বলেছেন যে নৈতিক জীবনের এশিক শক্তিই হচ্ছে শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা, 
সমস্ত কিছুর চূড়াস্ত পরিণাম, এমন কি নিয়ামকও বটে। তাই তারা বলেছেন 
যে, এইজন্য নীতিবাদের প্রতিফলন আছে শিক্ষার দর্শনে । শিক্ষার দর্শনে 
যখন আদর্শ উধ্বণয়নের কথা আছে, তখন শিক্ষা-দর্শন থেকে স্থনীতির কথা! 
বাদ পড়েনি। এই কারণে নীতি-নির্ধারণ-পদ্ধতির তাগিদে যে শিক্ষা-পদ্ধতি 
বিরচিত হবে, একথা তারা জোর গলায় প্রচার করেছেন । 

তারা আরো! বলেছেন যে, যোগ্যতার মাপকাঠিতে ক্ষমতার বিচার চলে। 
মানুষের বৈশিষ্ট্য বা যোগ্যতা যেমন নিব্ূপিত হয় সে কেমন মানুষ তারই 
নিরিখে, তেমনি নৈতিক উধ্বয়ন-শক্তির উপরই হবে জ্ঞানের বিচার। কে 
কি বিষয়ে কতট। জ্ঞানার্জন করেছে তা বিবেচা নম্র, সশিক্ষীর ফলে কে কতখানি 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, সেটাই হবে শিক্ষার মাপকাঠি । তা হ'লে 
প্রকৃত শিক্ষিত বলতে আমরা কি বুঝব? ভাল ইংরাজী বা! জার্মান ভাবা 
জানাকেই কি উচ্চ শিক্ষার মান বলে ধরে নিতে হবে? অথবা কে কার চেয়ে 
কোন্‌ ভাষায় কতখানি বুৎপন্ন হ'ল, সেটাই হবে প্রকৃত শিক্ষার লক্ষণ? ও 
ছুটে'র কোনটাই কিন্ত প্রামাণ্য নয়। দেখতে হবে জ্ঞান আহরণের সঙ্গে সঙ্গে 
কার কতখানি চারিত্রিক উধ্বণয়ন ঘটল। কারণ শিক্ষাভিমানে যখন “অহৃং” 
মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, জ্ঞান তখন লজ্জায় মাথা হেট করে। নেখানে শিক্ষার 
অহমিকা থাকে, কিস্তু গৌরব নষ্ট হয়। অপর পক্ষে প্রকৃত শিক্ষা কিন্তু মান্থযকে 
বিনত্্র করে, কথায় এবং কাজে আনে একটা গভীর সংহতি । 

এ ছাড়। নৈতিক শিক্ষার আর কি সুলক্ষণ আছে ? তার উত্তরে নীতিজ্ঞর! 


২০ নয়া শিক্ষা 


বলেছেন ষে, নীতির প্রভাব যেমন গভীর, তেমনি ব্যাপক । এক কথায় নৈত্তিক 
শিক্ষা, জ্ঞান, চিন্তা, শিক্ষা, সাধনা, জীবন, সমস্ত কিছুর মধ্যেই পরিব্যাপ্ত হয়ে 
আছে। মানুষের কাঁজে, কথায়, চিন্তায়, লেন-দেন, আচার-ব্যৰহারেও নৈতিক 
প্রভাব বিদ্ভমান। এমন কি কারিগবী-শিক্ষা থেকেও এ নীতিটুকু বাদ পড়েনি। 
এইজ সুদক্ষ শিল্পীর চারিত্রিক দৃঢ়তাই তার যোগ্যতাকে আরে! গৌরবোজ্জল 
করে তোলে। শিক্ষার গুণে যদি একজন স্বর্ণকার সাধু হয়ে ওঠে, একজন 
অসাধু ব্যবসায়ী সদাচারী হয়, তবেই জানব যে, শিক্ষার সুফল ফলেছে। নচেৎ 
শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? 

অনেকে আবার এখানে প্রশ্ন তুলেছেন। বলেছেন, নীতি-শিক্ষার উদদেস্টি 
তবে কি হবে? তার উত্তরে বল চলে যে নীতি-শিক্ষা হচ্ছে অন্তনিগৃঢ় শক্তি- 
সাধনার শিক্ষা । অর্থাৎ সত্যিকার জীবনসাধনার জন্ত প্রস্তাতিই হবে তার 
প্রধান উদ্দেশ্য । সত্যিকার জীবন বলতে বুঝায়, সেই জীবন, য1 মাঁজষের সমস্ত 
কিছুকেই প্রভাবিত করে। মানবতাই অবশ্ত সে জীবনের পরশমণি । মানুষের 
জ্ঞানের সাধন আর কাজের সংকল্প থেকেই তার আভাস পাওয়! যায়। 
অর্থাৎ মানগষ কি হ'তে চায়, তার অভিপ্রায় কি এবং সে কি করতে চায়, তা 
থেকেই তার স্বরূপকে জানতে পার! যায় । 

তা হ'লে শিক্ষার দর্শন রচিত হবে-_নীতি, জীবনাদর্শ এবং উধ্বণয়নের কথ! 
নিয়ে। কারণ শিক্ষা শুধু মানুষের দেহ কিংবা মনের শিক্ষার ব্যবস্থা করছে না, 
শিক্ষা করছে সমগ্র মানুষের সম্যক অঙন্কশীলনের ব্যবস্থা । সেখানে জাতি, মানুষ 
এবং চরিত্র সংগঠনের কথাও আছে। স্বামী বিবেকানন্দও এই সামগ্রিক 
শিক্ষার কথাই বার বার উল্লেখ করেছিলেন। এই সর্বভোমুখী শিক্ষার যে 
বিরাট আদর্শ পটভূমি বিরচিত হবে, এক কথায় সেই হবে শিক্ষার দার্শনিক 
ভিত্তি। সেখানে জ্ঞান-সাধনা, শিক্ষা-দীক্ষা, জীবন-নীতি সমস্তই অঙ্গাঙগীভাবে 
জড়িত হয়ে থাকবে। তবেই শিক্ষার সেই সর্বব্যাপী শক্তি আর প্রাণদীষ্ঠ 
এশ্বর্ষে মানুষের জীবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। 


শনির সজল ৯০ 


শিক্ষা। ও ধর্ম 

রাম জন্মাবার আগেই যেমন রামায়ণের সমষ্টি, মানুষের আধ্যাত্মিক জাগরণও 
তেমনি তার শিক্ষা আরস্তের পূর্বেই হয়েছিল। তার পিছনে অবশ্ত ছিল 
দুর্গীতি-মুক্তির একট] আকুল প্রার্থনা । আদিম মানুষ নৈসগিক দুর্যোগের হাত 
থেকে রেহাই পাবার জন্েই তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মৃতি পরিকল্পনা করেছে। 
পৃথিবীর সকল দেশেই ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছে শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়নের অনেক 
আগেই। প্রাচীন যুগে নীতি, কাব্য, ধর্ম, দর্শন সমস্ত কিছুরই উতৎসই ছিল 
ধর্মগ্রস্থগুপি। বেদ-বাইবেল কোরান-ই ছিল যেন মানুষের ইহকাল পরকাল-_ 
জীবনাদর্শের যথাসর্বন্ব | ধর্মের এই একাধিপত্যের কথা স্মরণ করে একজন: 
শিক্ষাবিদ বলেছিলেন যে, স্ষ্টির আদিতে যেমন পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর 
এক ভাগ স্থল ছিল, সভ্যতার প্রথম কয়েক শতাষীতেও তেমনি মান্থষের ধ্যান- 
ধারণার তিন দিকে ছিল ধর্মের দুর্ভেছ্য প্রাচীর । এই অধ্যাত্ম-চেতনার আড়ালে 
মাহৃষের অন্য চাহিদার জগৎ যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ধর্ম-নিরপেক্ষ 
আর একট! প্রাণের ক্ষুধা ছিল মানুষের মনে। সে অনুভব করেছিল যে অন্য 
একট। চাহিদার জগৎ আছে, যেখানে হান্তে-লাশ্ে-গানে মানুষ নিজেকে উজাড় 
করে দিতে পারে; বূপ-রস-গন্ধ-্পর্শময় জগৎ মানুষকে “সেই অগ্রয়োজনের 
লীলাক্ষেত্রে আহ্বান করেছে, কিন্তু ধর্মের চোখ-বাঙানিতে মানুষ তাঁকে এড়িয়ে 
গিয়েছে । এক কথায়, অনেক দিন পর্যন্ত ধর্মের আওতায় শিক্ষা দীক্ষা ছিল 
সোহাচ্ছন্ত। 

শিক্ষাটা প্রথমে ছিল ধর্মযাজক বা পুরোহিতদের হাতে। প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্যের ইতিহাসে তার নজির রয়েছে। এককালে আর্ক বিশপেরাই 
ছিলেন ইউরোপের সর্বময় কর্তা, আর গির্জাগুলিই ছিল ধর্ম-শিক্ষা! এবং জনমত 
প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব-পর্যস্ত' ইউরোপে ধর্মশিক্ষার 
প্রতিপত্তি দেখা যায়। রেনেনাস যুগের পর প্রথম শিক্ষার মোড় ফেরে। 


২২ নয়া শিক্ষা 


তবুও ধর্মপ্রচারের মারফতে শিক্ষার প্রচার হয়েছে বহুদিন । ধর্মকেই কেন্দ্র 
করে সাহিত্য রচিত হয়েছে অজশ্র। তাই “কানু ছাড়া আর গীত নেই+, এ 
ছিল ভারতের সনাতন ধর্মের মূলমন্ত্র । বাইবেলের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে 
মিলটন 'প্যারাডাইস্‌ লস্ট" মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। এমন কি, উনবিংশ 
শতাবীতে মাইকেল রামায়ণকে অন্কুসরণ করে রচনা করেছিলেন “মেঘনাদব্ধ 
কাব্য”। স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ধর্মের আওতা থেকে শিক্ষা-দীক্ষাকে সরিয়ে 
আনলেও সাহিত্য স্থষ্টির ক্ষেত্রে ধর্মই কিন্ত পৌরোহিত্য করেছে । মুপলমান 
যুগেও দেখা যায় যে, শিক্ষা ব্যাপারটা! ছিল মৌলভী মুন্সীদ্দের হাতে মক্তব, 
মাদ্রাসায় সীমাবদ্ধ । সেখানে ধর্মশিক্ষার স্থান-ই ছিল সর্বাগ্রে । 

এই ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সকল দেশে এক একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল । 
তার! শুধু নিজ ধর্মের গুণ কীর্তনে তন্ময় হতেন তা নয়, সময় সময় অন্য ধর্মের 
প্রতি করতেন কটাক্ষপাত। শুধু কি তাই? প্রাধান্য লাভের প্রতিযোগিতাও 
চলতো দেব-দেবীর বিগ্রহ্যৃতিকে কেন্দ্র করে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে কভ 
ন1 সাম্প্রদায়িক কলহ। এমন কি, ধর্মগত বিদ্বেষের ফলে বিভিন্ন দেশে দেখ! 
দিয়েছে যুদ্ধ বিগ্রহ । ইউরোপের দীর্ঘমেয়াদী ধর্মযুদ্ধটা ধর্ম থেকে শিক্ষাকে 
বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলন ছাড়া আর কিছু নয়। 


নান৷ আনুষ্ঠানিক বিধিনিষেধের বেড়াজাল থাকা সত্বেও ধর্ম কিন্ত সীমাবদ্ধ 
নয়। ধর্ম যেমন নিগুঢ় তেমনি সর্ববাপী। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে 
কোন না কোন ধর্মের প্রভাব। ধর্মহীন নিবিকল্প যাহষ যেন কল্পনাতীত ! 
উদার অর্থে প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকেই তার ধর্ম বলা চলে। মন্ুয্ত্ব তাই 
মানুষের, পশুত্ব পশুর, দেবত্ব দেবতার, খধিত্ব খধির, ধর্ম; তবে যে ধর্ম এত 
ব্যাপক, তার সংজ্ঞা কি হবে? আর ধর্মই বাকি? যা ধারণ করে, তাই 
ধর্ম। মনুষ্য ধর্মের আধার মহুষ্ত্ব, দেবতার দেবত্ব, পশুর পশ্ডত্ব । এই প্রসঙ্গে 
ধর্মের বৈশিষ্ট্যের কথাও উল্লেখযোগ্য । ধর্ম নিয়্গামী নয়, উধ্বণয়ন-ই ধর্মের 
বৈশিষ্ট্য । আর এই ভধ্বর্ণয়ন বা উন্নতীকরণ বিবেকের নির্দেশ সাপেক্ষ; তাই 


শিক্ষা ও ধর্ম ২৩ 


বিবেকহীন প্রাণীর কোন উধ্বণয়ন নেই, উধবশম্নন আছে মানুষের । এই পুশ 
উধ্বয়নকে নির্বাণ বা মুক্তি বলে অভিহিত কর! হয়েছে ; আর দ্বিতীয় কথ। 
হচ্ছে ধর্মই ধর্মের শেষ। অর্থাৎ আরম্ভ আর পরিণতি, অন্সন্ধান এৰং প্রমাণ, 
ছুই-ই আছে ধর্মের মধ্যে । তবে ভধ্বণয়ন ধর্ম সাধনার প্রধান লক্ষ্য । তাই 
ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন যে, ভাঁল হবার প্রবৃত্তি 
এবং উদার মহৎ জীবনের আকাজ্ষা! থেকেই আধ্যাত্সিকতার জন্ম । অনুসন্ধান 
থেকেই অনুমান, প্রমাণ, তার পর আসে জ্ঞান। এই জ্ঞান-ই মানুষকে সৎ 
পথের নির্দেশ দেয়। কাজেই সেই সত্য জ্ঞানই 'সত্যম্‌ শিবম্‌ হুন্দরমেদর পথ 
দেখায়। আর “সত্যম্‌ঃ যেখানে স্বপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে “হ্নন্দরম্, আছে, “শিবম্‌-ও 
আছে। তাই সত্যের মধ্য দিয়েই জীবন শুদ্ধ, পবিত্র, প্রবুদ্ধ হয়ে ওঠে। 
কাজেই এই স্থন্দর জীবন লাভের অনুধ্যানই হচ্ছে মানুষের ধর্মপিপাসা । ধর্মের 
ধজ্ঞা দিতে গিয়ে তাই তিনি বলেছেন, 29116107 2৪ 609 00936 101 £০0০0৫ 
1116, 
এই তো গেল ধর্মের কথা । এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধর্মের সঙ্গে শিক্ষার যোগ 
কোথায়? আমর] জানি যে জীবনের জন্যই শিক্ষা এবং ধর্মের প্রয়োজন । 
জীবনের উধ্বায়ন-ই ও ছুটোর লক্ষ্য। কাজেই সেই উধ্বণয়নের ক্ষেত্রেই 
ধর্মের সঙ্গে রয়েছে শিক্ষার যোগ । তা ছাড়া, শিক্ষা ও ধর্ম মাচষের 
চিত্তবৃত্তির ছুটি ভিন্ন দিক মাত্র। মানুষের সহজাত কৌতূহল থেকে অনুভূতির 
মাধ্যমে এসেছে জ্ঞান বা শিক্ষা, আর বিশ্বাসলগ্রাত ভক্তি থেকেই জন্মেছে ধর্ম 
বা আধ্যাত্মিকতা । কাছেই জীবনের সঙ্গে ধর্ম ও শিক্ষার অস্তরের যোগ 
রয়েছে । একজন শিক্ষাব্দি তা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, 
শিক্ষাই জীবন-__এ কথা যখন স্বীকৃত হয়েছে, তখন ধর্মের সঙ্গে শিক্ষার 
অবিচ্ছেগ্য সম্পর্ককেও মেনে নেওয়া হয়েছে । আর এই আধ্যাত্মিকতার মধ্যে 
যে ওঁচিতাবোধ প্রচ্ছন্ন আছে, তাই জীবন ও শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে, অন্তায়, 
অলত্যের গ্লানি থেকে মান্থঘের সমাজকে রক্ষা করে। কাজেই আজকের 
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র্বাত্বক বিপর্যয়ের দিনে শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের স্থান করে দিতেই হবে। অবশ্য 
ধর্ম বলতে যে কোন বিশেষ মতবাদ স্থান পাবে তা নয়। তাই একজন 
নীতিজ্ঞ শিক্ষাবিদ বলেছেন যে, সভ্যতার সংকটের দিনে অকারণ বুক্তপাতের 
হাত থেকে দেশকে, জাতিকে বাচাতে হলে জাতীয় শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
হবে, নিভূল দাঁশনিক ভিত্তির উপর। কারণ শীতিকে বাদ দিয়ে আরা 
হোক, প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না । দৈহিক ও মানসিক বিকাশই যে শিক্ষার 
লক্ষ্য, সে শিক্ষী কখনই আধ্যাত্মিকতাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না। তাই 
জাতীয় সংকটের দিনে শিক্ষার ভিত্তি কি হবে, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন 
যেও “00 & 01006 01 6068] াঞ 1১01) 9%9:00108 ঘয9 58106 28 00 ৫8091 
0109106 91160119021 8। 0106 01 199,1)911820, 61091915870 0990. 60 81059 
01096 0159 90509906100 0£ 7:90010861006102) 10086 199 08890. 010 ৪, 900170 
10701105005.” 

অভিজ্ঞ মনন্তত্ববিদ রুশোর মন্তব্যের মধ্যেও ঠিক এঁ কথারই সমর্থন আছে। 
তিনি বলেছেন যে, সভ্যতার প্রবাহ যেদিকে চলেছে, তাতে মনে হয় কোন 
“জিম আর 'ইষ্ট, জগতের ভবিষ্তৎ নিরাপত্তার বিষয় সঠিকভাবে কোন কথাই 
বলতে পারে না। তবে বিশ্বের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের জন্য একটা মহান উদার 
কল্যাণময় আদর্শবীদ যে একান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । আর 
ঘেই আদর্শ হবে প্রর্কত মানবতার শিক্ষা । বিশ্ব-নিরাপত্তার কথাপ্রসঙ্গে 
তাই তিনি বলেছিলেন যে, 61606 08601811800 200] 07980851520 2৪ 
081081)]9 01 0:0519105 609 109079009 1001105 0098 111] ৪9090196109 
15699 0৫ 819৩ 15019 আ0]ণ. কিন্তু কিমের দ্বারা সেই ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত 
হবে? তার উত্তরে তিনি মহ্ুয্যত্ব অর্জনের পন্থা নির্দেশ করে বলেছেন যে, 
[ন000801920 100990 109 ৪909915% 1090990 00 909209611176 10101) 
801)007%৪ 8:70. 80868108 16; 08000 06 16891 920019. অর্থাৎ কেবল 
মনগম্তত্বের দোহাই দিলেই নিরাপত্তা রক্ষা হবে না, বরং তাকে এমন নিরংকুশ 
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করে তুলতে হুবে ঘা মানবতার সংরক্ষক এবং সহায়ক হয়ে উঠবে। উপযুক্ত 
শিক্ষাই সেই মানবধর্মের বুনিয়াঁদ গড়ে তুলবে। 

মান্য কোন দিন ধর্মকে ত্যাগ করতে পারবে ন।। কারণ মানুষ মাত্রই 
অতিমাত্রায় ধর্মগতপ্রাণ। ধর্ম তার হতাশায় সান্তনা, ছুঃখের শাস্তি, বিপদের 
সাক্ষী, দুর্বলতায় শক্তি, ভয়ের পরম নির্ভর স্থল, এক কথায় ধর্ম মানুষের পক্ষে 
অপরিহার্য । কাজেই ধর্মের যে দুর্গে পৃথিবীর বিপন্ন দুর্গত আত্মা একদিন 
আশ্রয় পেয়েছিল, ভবিষ্যতের মানুষ আবার সেই ধর্মের উপরই নির্ভর করবে। 
স্বার্থপরতা, হানাহানি, রক্তপ্লাবন নূতন করে আবার সেই অধ্যাত্চেতনার মরা 
গাঙে আনবে বিশ্বমৈত্রীর আনন্দ জোয়ার । টাইমস্‌ পর্জিকায় একজন প্রবন্ধকার 
ধর্ম-শিক্ষার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে, ধর্মকে বাদ দিয়ে শিক্ষা শুধু 
অসম্পূর্ণ নয়, প্রাণহীনও বটে। শিক্ষা! ধর্ম থেকে তো] পৃথৰ নয়ই, ধর্ম শিক্ষারই 
একটি অপরিহার্য অংশ | কারণ ধর্ম ও শিক্ষাই মানুষকে গড়ে তোলে, সমগ্র 
জাতিকে কোন একটা আদর্শে অনুপ্রাণিত করে । কাজেই 736118107. 108% 
10200 0179 59108815801 920 99009, 01077 40161) 01 1087009 820. 0108 
90008,6101), আঃ] 161161010. 02001699018 1006 28981] 00096101080 8), 
অর্থাৎ ধর্মই শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ । কাজেই ধর্মকে বাদ দিয়ে যে শিক্ষা-- 
তা সে যতই ব্যাপক হোক না কেন_সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। আদর্শ 
নাগরিকত্বের গুণপনার বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরো বলেছেন 
যে, চরিত্র ও আত্মবিশ্বাসই হবে সামাজিক, রাষ্্রীক এবং নৈতিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ 
মূলধন। আর সে শিক্ষা আসবে কেবল জ্ঞানের মধ্য দিয়ে নয়, বরং সে জ্ঞান 
আসবে নৈতিক, চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক চেতনার মারফতে। 


এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষায় ধর্মের স্থান কতটুকু? তার উত্তরে অনেকে 
বলেছেন যে, সরাসরিভাবে নীতি বা ধর্মশিক্ষা! দেওয়াটা! ঠিক নয়। উপদেশের 
ছলে প্রসঙ্গক্রমে ধর্ম শিক্ষা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত । ধর্মকে শিক্ষার মুখ্য বিষয় না 
করে প্রয়োজনাহুসারে অন্থান্ত বিষয়ের সঙ্গেই কিছু কিছু ধর্মোপদেশ শিক্ষা 
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দেওয়াই উচিত। সর্বধর্ম সহিষ্ুণ্ভাই হবে প্রগতিশীল শিক্ষার উদ্দেশ্য | কেউ 
কেউ আবার বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্থচী থেকে ধর্মকে ছেঁটে বাদ দিতে চেয়েছেন; 
তার] বলেছেন যে, শিক্ষার মধ্যে ধর্মকে টেনে এনে কোন সাম্প্রদায়িকতার স্যষ্টি 
না! করাই ভাল। কারণ শিক্ষ।র জন্তই শিক্ষা, সেখানে ধর্মকে নিয়ে অনর্থক 
মাতামাতি করে লাভ কি? তার উত্তরে নীতিজ্ঞ শিক্ষাবিদর। বলেছেন যে, 
জীবনের উধ্বণয়নের জন্যে শিক্ষার যেমন প্রয়োজন, তেমনি আধ্যাত্মিকতা 
উন্মেষের জন্য প্রয়োজন ধর্মশিক্ষার । কারণ ধর্মের এতিহ্য থেকেই মানুষ লাভ 
করে নৈতিক আদর্শ, চারিত্রিক দৃঢ়তা আর পবিত্র আধ্যাত্িকতা। তাই 
শিক্ষা থেকে ধর্মকে কিছুতেই নির্বাসন দেওয়া চলে না। কারণ ধর্মকে বাদ 
দিয়ে শিক্ষা কখনে। জীবনের আদর্শে উন্নীত হতে পারে না। এই জন্তে দেখা 
যায় যে, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা, সাধনা আর দিদ্ধি যেখানে অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে, 
সেখানেই শিক্ষ! হয়েছে কাধকরী, সাধন! হয়েছে সার্থক। কিন্তু যেখানে তার 
অভাব ঘটেছে, সেখানে শিক্ষা বা সাধন জীবনকে প্রভাবিত করতে পারেনি । 
কাজেই শিক্ষার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সংযোগ স্থাপন করতে হবে, নইলে 
শিক্ষার আদর্শ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই শিক্ষার স্বূপ কি হওয়া উচিত, 
তার উত্তরে বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, প্রত্যেক ভারতবাঁীকে সেই শিক্ষাই 
দিতে হবে, যে শিক্ষায় চরিত্র গড়ে উঠবে, জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হবে এবং 
মানুষ তৈরী হবে। কিন্তু সেই শিক্ষা ধর্মনীতিকে অস্বীকার করে কখনোই 
পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। তা ছাড়া ধর্ম মানুষের বহিরঞ্ধের জিনিস নয়, ধর্ম 
মাহ্ষের সমগ্র জীবনের আত্মিক নিপুঢ় শক্তি। তাই একজন পাশ্চাত্য 
দ্বার্শনিক বলেছেন যে, ধর্ম জাতীয় পরিচিতির শীলমোহর নয়, ধর্ম প্রত্যেক 
মানুষের জীবনদেবতার আত্মদর্শন । কাজেই নানা মতবাদের প্রাচীর তুলে 
মানুষ থেকে মানুষকে পৃথক করবার জন্য ধর্মের স্যরি নয়, অথবা ধর্ম কোন 
সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ গণ্ডি নয়। তাই তিনি বলেছিলেন যে, 7911810] 
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91010 19 96109 60 109 0139 10092 17096 8001 &00. 809 900:9019 0০0৪. 
0 8175 17019 1109. 
এই জন্যে তিনি ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন । ধর্মপরি- 
পৃষ্ট শিক্ষা প্রগারই ছিল তার উদ্দেস্ট। তাই তিনি বিষ্ভালয়ের পাঠ্যক্রমের 
মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন ধর্মকে । তিনি আরে বলেছিলেন যে, কতকগুলো 
কেতাব থেকে ধর্মোপদেশ পড়ে শোনালেই হবে না, অথবা ধর্মশিক্ষার জন্তু 
বিদ্যালমের কার্যস্থচীর মধ্যে নিরিষ্ট সঙ্গয় রাখলেই চলবে না, বরং ব্যবহারিক 
জীবনের প্রত্যেক আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিকতাকে এমনভাবে 
জাগ্রত করে তুলতে হবে যার দ্বার1 তার সমগ্র জীবন এবং কাজকর্ম প্রভাবিত, 
নিয়ন্ত্রিত হবে। তাই তিনি জোর গঙ্গায় বলেছিলেন যে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে 


ধর্মশিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে । অর্থাৎ '/0101199 60 901,001, 6018 109808 
0179 :91101010, 1005 1098 00001] 10009 61000 ৪, ৪0.01906 01 61)9 $1009-880)19 
8101)0001% 61009 20056 09 8110909690 107 165 ৪109018) ৪৪৭ ; 16 72088 
709 80. 20615165800 8) 90116 09158901176 ৮109 11019 01 0119 1119 900 
১১০৭ 


ন্যায়, নিষ্ঠা এবং আধ্যাতিকতাই শিশুর চরিত্রকে স্বদুঢ করে। তা ছাড়া 
ধর্ষের আদর্শকে অন্থসরণ করে শিশুরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়ে তুলতে 
পারে। তাই শিশুর যোগ্যতার মান নির্ণয় করতে গিয়ে 000016698০2. 
99০000% 17:00076100 89-এর রিপোর্টে মস্তব্য করা হয়েছে যে, বি্ভালয়ের 
ছেলেমেয়ের! যতই শিক্ষালাত করুক না কেন, তাদের আধ্যাত্মিক চেতন 
জাগ্রত না হলে আমর! তাদের প্রকৃত শিক্ষিত বলতে নারাজ। তাই সেই 
বিবরণীতে স্প্টাক্ষরে ঘোষিত হয়েছে যে, ০10০5 ০0: 5111 990. 109 ০000697 


৪৪ 10:0109115 901099690, 001989 11 0৮ 9108 1899 10890; 1209 ৪১5৪ 01 
0৫ 9 150 01 6109 93196910099 01 8 2:91151098 110697-191951010 0 1109, 


অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে শিশু এবং তার শিক্ষাপর্বেরও যে একটা আত্মিক যোগ 
রয়েছে, সে বিষয়ে প্রত্যেক শিক্ষককেই অবহিত হতে হবে। 


২৮ নয়া শিক্ষা 


ধর্মের সংজ্ঞা কি, এবং শিক্ষার সঙ্গে তার যোঁগ কোথায়, সে বিষয়ে কিছুটা। 
ধারণ! দেওয়া গেল। এখন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার আদর্শ ও এতিহ্োর বিষয় 
কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন । আমরা সকলেই জানি যে, ভারতীয় ধর্ম- 
সাধন! আত্মকেন্দ্রিক, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত । তাই ভারতীয় 
আত্মদর্শনের প্রথম কথ! “আত্মানাম্‌ বিদ্ধিণ অর্থাৎ নিজেকে জানো-মনের মধ্যে 
ডুব দিয়ে নিজের স্বরূপকে জানাই হচ্ছে মানুষের প্রথম ও প্রধান ধর্ম। 

ভারতীয় এঁতিহোর মূল স্থুর হচ্ছে বৈরাগ্যের। ভোগলিপ্পা ভারতের 
প্রাণের সাধনাকে কোনোদিনই স্পর্শ করতে পারেনি। কারণ ভারতবর্ষ 
কেবল এঁহিকের স্ুখকে জীবনসর্বস্ব বলে মনে করেনি । তাই 'একের মন্ত্রে 
বহুবে আহুতি দিয়া" জাতিগত, শ্রেণীগত সমস্ত ভেবাভেদ দূরীভূত করে ভারত- 
ব্ধই “একটি বিরাট হিয়া'কে জাগ্রত, উদ্ধদ্ধ করতে পেরেছে । অর্থাৎ ভারত- 
মাতা তার নিজন্ব সভ্যতার ছাচে, হিন্দ, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, পারসিক, শক, হুম, 
মুঘল, পাঠান প্রভৃতি সকল জাতিকেই এক আদর্শে টালাই করেছিলেন । সমস্ত 
জাতিগত বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের একত্রীকরণ আর কোথাও দেখা যায় না । 

ভারতীয় শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ । এইজন্য ভারতীয় শিক্ষার 
একটি দিক হচ্ছে পরা বিদ্যা আর অপরটি হচ্ছে অপর] বিছ্যা_-একটি চেয়েছে 
মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি, আঁর অন্যটি ইঙ্গিত দিয়েছে জাগতিক ম্থখ 
্বাচ্ছন্দ্যের, ও ছুটোর যে কোঁন একটির অভাবে জীবন অসম্পূর্ণ। কারণ মানুষ 
আত্মাকে বাদ দিয়ে শুধু দেহ নিয়ে বাচতে পারে না । তাই জৈবিক প্রয়োজনের 
পর মেটাতে হয় তার আধ্যাত্মিক, আত্মিক প্রয়োজনকে | এই কারণে জীবনের 
পূর্ণ উপলব্ধির জন্ত ধর্মের যেমন আবশ্যকতা আছে, তেমনি প্রয়োজন আঁছে 
শিক্ষার। 

ভারতবর্ষের গুরুকুল শিক্ষাপন্ধতির উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, প্রতিদিন 
অধ্যয়নের পূর্বে প্রত্যেক ছাত্রকে স্তোত্র পাঠ করতে হোত। অধ্যয়ন ছিল 
তাদের কাছে তপস্কা স্বূপ। ভগবৎ চিন্তা করে দেরছিজে প্রণাম জানিয়ে, 


শিক্ষা ও স্বাবলম্বন ২৯ 


মনকে শুদ্ধ বুদ্ধ করে তার! লেখাপড়ার কাজ আরম্ভ করতেন। জ্ঞানের পূজায় 
শিক্ষার সাধনায় এমনি করে তারা মনগ্রীণ নিয়োজিত করতেন। 

বর্তমান যুগের শিক্ষাবিদর! বিস্ভালয়ে সামৃহিক প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করেছেন । প্রার্থন। বা বিত্ত ধর্মভাবের প্রভাব শিশু জীবনে বড় কম 
নয়। তাই প্রত্যেক বুনিয়াদী বিষ্ভালয়ের পাঠ্য তালিকায় সমবেত প্রার্থনার 
স্থান দেওয়। হয়েছে । কারণ এই সম্মিলিত প্রার্থনার মধ্য দিয়েই ছেলে মেয়েদের 
মনে ধর্মভাব জাগ্রত করে তোলা সহজ । তা ছাড়া বিভিন্ন ধর্মের আলোচনার 
মাধ্যমে মনের উদারতা বৃদ্ধি পায়, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা জাগ্রত হয়ে ওঠে; এবং 
বিভিন্ন ধর্মের মূলক্থত্রের মধ্যে শিশুর! পায় একটা পরম এঁক্যের সন্ধান। ফলে 
শিশুরা কোন ধর্মকেই আর হেয় জ্ঞান করতে পারে না; তারা আপনা থেকেই 
উদার মতাবলম্বী হয়ে ওঠে । আর সর্বধর্মগ্রীতির মধ্য দিয়ে শিশুরা উপলব্ধি 
করতে শেখে বিশ্বপ্রেম আর রিশ্বভ্রাতৃত্বকে । আত্মকেন্দ্রিক শিশুর পক্ষে এর 
চেয়ে কল্যাণকর মহান উধ্বয়ন আর কি হতে পারে? তাই এই সার্বজনীন 
অনুভূতি শিশুর ভবিষ্যৎ ধর্মজীবনের সাধনার, কল্যাণের শ্রেষ্ঠ পথিরুৎ। কাজেই 
সেই আত্মোপলন্ধি থেকে কোনক্রমেই শিশুদের বঞ্চিত কর! উচিত নয়। 


শিক্ষা ও আবাবলম্বন 


বুনিয়াদী শিক্ষার গোড়ার কথা স্বাবলম্বন বা আত্ম-নির্ভরশীলতা | নির্ভর- 
শীলতা থেকেই আত্ম-শক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে, নিজের কাধক্ষমভার উপর বিশ্বাস 
জন্মে। কিন্তু ওটার অভাবে সংকল্পে দ্বিধা আপে, কোন প্রচেষ্টাই এগুতে চায় 
না। যে মানুষ প্রতি পদে, প্রতি কার্ষে অশহায়তা অন্থভব করে, ধার আত্ম- 
বিশ্বাস নেই, তার কাছে কি-ই বা আশা! করা যায়? এক কথায় শিক্ষা! তার 
কাছে নিরর্ক। কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য মানবের সম্যক বিকাশ সাধন করা। 
এই বিকাশ সাধনকে আমরা একটু ঘুরিয়ে সর্বাঙ্গীন স্বাবলম্বনশক্তি লাভও বলতে 


৩০ নয়া শিক্ষা 


পারি। শিক্ষা! যদি মাহ্ষকে সমস্ত দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ না করে-__তা" হলে 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? আর শিক্ষারই প্রয়োজনীয়তা 
কি? দ্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থে এই বল! হয়েছে ষে, নিজের প্রতিদিনের কাজকর্মের 
জন্য কাউকে যেন পরমুখাপেক্ষী না হ'তে হয়; অর্থাৎ লেখা-পড়া, খাওয়া-দাওয়া 
প্রভৃতি কোন কাজের জন্যই পরের উপর উপর যাতে নির্ভর করতে ন। হয়। 
একথা ব্যক্তির ন্যায় সমাজ, জাতি ও দেশের বেলাও সম প্রযোজ্য । স্বাধীনতা 
লাভের সঙ্গে সঙ্গে হ্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রশ্ন প্রকট হ'য়ে উঠেছে । আজ দেশের 
গণ-নায়কদের চিন্তা হচ্ছে যে, কিরূপে খাগ্ন্বস্তে, অর্থে শিল্পে, শিক্ষায় দীক্ষায় 
দেশকে শ্বাবলম্বী ক'রে তোলা যায়। 

তাই সেই স্বাবলদ্বনের উপরেই গুরুত্ব আরোপ কর] হ'য়েছে বুনিয়াদী 
শিক্ষার প্রথমেই । অর্থনৈতিক বুনিয়াদ-ই হ'বে শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি। শিক্ষার 
'সেই স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য যে সমাজ-ব্যবস্থার প্রয়োজন, সেই ভাবী সমাজের 
পরিকল্পনা করেছিলেন গান্ধীজী। তিনি যে শোষণহীন বিকেন্দ্রিত গণতান্ত্রিক 
লমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা” মুখ্যতঃ হ'বে দেশের সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির 
ত্বাঁবলম্বন, আত্মবিশ্বাস ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে 
প্রতিটি মানুষ হ'বে আত্মনির্ভরশীল, নিজের কাজকর্ম, হুখন্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সে 
পরমুখাপেক্ষী হবে না। 

এখন প্রশ্ন ওঠে শিক্ষককে যেন স্বাবলম্বী হ'তে হবে? তা'র কারণ এই 
'যে, শিক্ষক হচ্ছেন ছাত্রসমাজের আদর্শ। ছোটদের শিক্ষার প্রথম হাতে- 
খড়ি তারই কাছে। কাঁজেই শিক্ষককে অন্থুসরণ ও অনুকরণ করেই শিশু 
লিখতে, পড়তে ও জাঁনতে শিখবে । ফলে শিক্ষকের উপর-ই বহুলাংশে নির্ভর 
করে শিশুর ভবিষ্যৎ । যেজ্ঞান, আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের ছাপ শিক্ষকেরা শিশু- 
মনে রেখে খান, শিশুর ভবিধ্যৎ জীবন তা'র ছারাই অনেকখানি প্রভাবিত হয়। 
এ ছাড়া চতুবিধ দায়িত্বের যোগসুত্রে ছাত্র ও শিক্ষককের সম্পর্ক বাঁধা। 
প্রথমতঃ শিক্ষকই হচ্ছেন ছেলেদের বিশ্বস্ত উপদেষ্টা; খিতীয়তঃ তিনি হচ্ছেন 
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ছাত্রদের পরামর্শদাতা ও প্রশ্বের উত্তরদাত।); তৃতীয়তঃ; তিনি হচ্ছেন 
ছাত্রদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভাগিদার ; এবং চতুর্থতঃ তিনি হচ্ছেন অন্থশীলন 
দক্ষতার মন্ত্রণীদাতা। 

দায়িত্ব ব্যতীত ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে আছে গ্রীতির সম্পর্ক। এই মনের 
মিল, প্রীতির বন্ধন না থাকলে শিক্ষকতার কোন মুল্য থাকে না, পঠন-পাঠনে 
আসে বিরক্তিকর একঘেয়েমি । ফলে সেই নিদাক্ষণ নিরুৎসাহ ও হতাশ! শুধু 
শিক্ষককে পঙ্গু করে না, ছাত্রদের সর্বনাশের ইন্ধন ফোগায়। এবংবিধ কারণে 
শক্ষককে হ'তে হ'বে সর্ববিষয়ে ছাত্রদের জ্ঞানাদর্শের মডেল'--ছাত্ররা ধাকে 
অন্গকরণ ও অন্ুনরণ করে উপকৃত হু'বে। তবে অমন সর্বকুশলী শিক্ষক পাওয়া 
ছুফর। তাই ছাত্রদের চেয়ে শিক্ষকদের নিয়েই শিক্ষা-সমস্থা জটিল হয়ে 
উঠেছে । | 

কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে শিক্ষককে একাধারে বহুগুণের অধিকারী হ'তে 
হবে; এবং সর্ধোপরি তাকে হ'তে হবে হ্বাধীনচেতা। দেশপ্রেমিক ও স্বাবলম্বী । 
তা? ছাড় শিক্ষকের জীবন-ই হ'বে তার জীবস্ত বাণী-_ যেখান থেকে ছাল্্রর। 
অনুপ্রেরণা লাভ করবে। এক কথায় তিনি হ'বেন ছাত্রদের জ্ঞানের, সত্যের, 
ন্যায়নিষ্ঠার মন্্ষ্টা খষি-_গুর-_বন্ধু--অভিভাবক সমস্ত-ই । শিশুর হৃদয় জুড়ে 
থাকবে শিক্ষকের অভয়বাণী, মনে থাকবে তার আদর্শ; তিনি থাকবেন 
ছাত্রদের সুখে ছুঃখে, আনন্দে হর্ষে ; তাদের কৈশোরের স্বপ্নে, তাদের হতাশায় 
তিনি হ'বেন আশার উৎস); যৌবনের উন্মাদনায় তিনি হ*ৰেন তা'দের জীবন- 
রথের সারথি; তাদের বিপদগামী মনে সংযমের রাশ টেনে ধরবেন তিনি। 

ছাত্র শিক্ষকদের এই মধুর সম্পর্কের কথ! সর্বজনবিদ্দিত। তাই অনেকে 
বলেন যে, ভাল শিক্ষককের মাহচর্ধ লাভ পরম সৌভাগ্যের কথা । যে জীবনের 
্বার। ছাত্রসমাজ নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবান্বিত হচ্ছে, সে জীবনও সর্বাগ্রে স্থনিয়স্্িত 
হওয়া উচিত। কাজেই নিজে আচরণ অর্থাৎ শিক্ষাগুরুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
ভাবে যে গুরুদায়িত্ব আছে, যে কর্তব্য আছে, আদর্শের দিক থেকে শিক্ষক 


৩ নয়া শিক্ষা 


তা'কে কিছুতেই অবহেল! করতে পারেন না। কারণ যে জীবস্ত প্রাণের 
গবেষণাগারে শিক্ষকের আজীবনের ধ্যান-ধারণার রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলেছে 
_-সেখানে এতটুকু শৈথিল্য, ক্রটি, বিচ্যুতি থাকলে, ভবিষ্তের বিরাট সম্ভাবনার 
উৎস যাবে শুকিয়ে । লমাজের হ'বে সমূহ ক্ষতি। স্তরাং কোন শিক্ষকই 
অপরিণত শিশুমন নিয়ে ইচ্ছেমত ছিনিমিনি খেলতে পারেন না-কারণ এ 
জাতীয় অপচয়ের প্রতিক্রিয়া সমাজ কোন দিন বরদাস্ত করবে না। 

তাই সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য দরদী মন নিয়ে, দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে, 
অকুতোভয়ে জ্ঞানের পথে, সত্যের পথে জীবনের উখান পতনে সকলের পথ- 
প্রদর্শক হ'তে হবে শিক্ষককে । যুদ্ধের সঙ্কট মুহূর্তে সেনাপতি যদি ভয়ে 
বিচলিত হুন, তবে সৈন্যদের মধ্যে ষে বিশৃঙ্খলা আসবে, তাতে যুদ্ধ জয় অসম্ভব । 
তেমনি ছাত্রদের অভিভাবকত্ব করতে গিয়ে শিক্ষক যদ্দি নিজের ওপর আস্থা 
হারিয়ে ফেলেন, তবে সে শিক্ষার আদর্শ ব্যর্থ হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। তাই শিক্ষকতার দুরূহ কার্ষে স্বাবলগ্বনের বরাভয় নিয়ে আগ্রয়ান হ'তে 
হবে শিক্ষককে । তবেই শিক্ষককের পদাঙ্ক অনুসরণে ছাত্র বিদ্যা হবে 
গরিয়সী | 

মনন্তাত্বিকরা বলেন যে, শিশুমাত্রই অন্গকরণ শ্রিয়। শিশু প্রথম তা'র 
পিতামাতাকেই অনুকরণ করে, পরে তাঁর অভিজ্ঞতার গণ্ডি যখন বাড়ে, মে 
তখন তার শিক্ষকমশাই কিংবা বয়স্ক গুরুজনদেরই নকল করতে শেখে । 
চোঁখের সামনে সে যা” দেখে, যা” শোনে, অন্গভব করে কিংবা শিক্ষককের যে 
আচরণ অথবা বৈশিষ্ট্য তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে-__সে তখন যুক্তি দিয়ে তা” যাচাই 
করতে চায় না। ভাবগ্রবণতার আতিশযো সে বরং তা” অন্ধভাবে অন্থসরণ 
করে। প্রয়োজনের জগতে যাকে প্রতিপদে অপরের উপর নির্ভর করতে হয়, 
সেই পরমুখাপেক্ষী শিশুমনে স্বাবলম্বী শিক্ষকের কার্যকলাপ বিল্ময় জাগায়। সে 
তখন নিজের দিকে চেয়ে বুঝতে পারে, পিতামাতার স্বেহের ছুর্গে থেকেও সে 
এতখানি অসহায়, দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, নিজে থেকে আত্মরক্ষার শক্তি পর্স্ত 
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তার নেই; কাজেই সে উদ্ধদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেকে তুলে ধরতে চাইবে, 
প্রমাণ করতে চাইবে, সে আর ছুর্বল অসহায় অপরের অনুকম্পার ভিখারী নয়, 
নিজের অধিকারের রহস্য সেও ভেদ করেছে, ক্ষমতার সিংহাসনে নেও ব্যকিত্বের 
সম্রাট । এই 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত? মন্ত্র সেলাভ করে শিক্ষকের জীবনাদর্শ থেকে । 
এখান থেকেই আরম্ভ হবে শিশুর প্রকৃত শিক্ষা । কারণ উপদেশ নির্দেশের চেয়ে 
শিক্ষকের ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রভাব ঢের বেশী। তাই শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও জীবনই 
শিশুর কাছে শিক্ষার, সাধনার, জ্ঞানের এবং ধ্যান-ধারণার জীবন্ত উপদেশ । 

স্বাবলম্বন শিক্ষককের একটা প্রধান গুণ, সে বিষয়ে সন্দেহই নেই। কিন্তু 
প্রশ্ন হচ্ছে সেই ম্বাবলম্বনের মান কি হবে অথবা কতখানি আত্মনির্ভরতা 
সম্ভব? কারণ সকল ক্ষমতার৪ একটা সীমা আছে, তার অতিরিক্ত 'সর্বম্‌ 
অত্যস্তম্‌ গহিতম্‌ঠ কাজেই অর্থ নৈতিক ও সামাজিক নানাবিধ অস্থবিধার জন্য 
শিক্ষকেরা কখনও সর্বতোভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন না। তাই স্বাবলম্বীদের 
দোহাই দিয়ে আত্ম-নির্ভরতা শক্তির সীমা অতিক্রমের চেষ্টা করা ঠিক নয়। 
কাজেই নানা কারণে শিক্ষকের স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়! সম্ভব নয়। তাই সাধারণতঃ 
তিনপ্রকার স্বাবলম্বন বা আত্মনির্ভরতার কথাই বলা হয়েছে ; ঘথ। ঃ অর্থ নৈতিক, 
রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক । সেই কাজের বিধান লঙ্ঘন ক'রে সমাজ যেমন 
নিখুত হতে পারে না, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাও তেমনি সফল হ'তে পারে না। 
ত1 ছাড়। স্বহস্তে সমস্ত কিছু করাটাই কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই 
্বাবলম্বনের দোহাই দিয়ে কোন পাগলামী করতে গিয়ে নিজের তথা সমাজের 
উন্তি ব্যাহত করার কোন মানে হয় না। সেই কারণেই প্রত্যেক শিক্ষককে 
তার নিজের ক্ষমত। সম্বন্ধে ওকাঁকিবহাল হয়েই তার ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে 
হ'বে। নইলে ক্ষেত্র বিশেষে হিতে বিপরীত হ'তে পারে। 

এখন অর্থ নৈতিক স্বাবলম্বন বলতে কি বুঝায় তা আলোচন1 করা যাক। 
আধিক হ্ৃখ-স্থৃবিধার ব্যবস্থা সর্বাগ্রেই শিক্ষককে করতে হবে। আধিক 
দুরবস্থার জন্য যাকে উদয়-অন্ত পরিশ্রম করতে হয়, অর্থচিস্তা যার চমৎকার, 


* ৬ 
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খণের দায়ে যার চুল পর্যস্ত বিকিয়ে গিয়েছে-_কেমন ক'রে সে শিক্ষার সমস্তা 
নিয়ে মাথা! ঘাষাবে, কোথায় পাবে নে নব নব পরিকল্পনার উদ্ভাবনী শক্তি? 
দারিক্র্যের সঙ্গে যে আজীবন সংগ্রাম করলো, অনাহারে যে মুমৃযু পাওনাদারের 
তাগিদে যে অস্থির, তৈল তলের জন্য যার মন্ুস্যত্বকে বিকিয়ে দিতে হ'চ্ছে- 
তার নিজাব ক্ষীণকণে শিক্ষার জয়গান ধ্বনিত হ'তে পারে না। বীচার মত 
যারা বাচল না, অনুভব করবার অবসর পেল না, নিরুৎসাহের অন্ধকারে ষাত্র 
জীবন সমাচ্ছন্ন, বিক্ষোভ আর অসস্তভোষ যার মনকে বিষিয়ে তুললো-_কেমন 
করে নে জ্ঞানামৃত বিতরণ করবে? শিক্ষকতা তার কাছে দায়িত্বপার1 মাত্র । 
কর্তব্য গুরুভার ছাড়া আর কিছু নয়। ছাত্রর৷ তার কাছ থেকে কি প্রেরণা 
লাভ করবে? ফাটা গ্রামোফোনের মত একঘেয়েমির ঘ্যানঘ্যানানি শুনে 
ছাত্ররাও ঝালাপাল৷ হয়ে উঠবে। স্থতরাং আথিক অসংগতি দূর করতে না 
পারলে শিক্ষকতা কাধে শৈথিল্য আসতে বাধ্য । গান্ধীজী তাই একথা চিন্তা 
ক'রে তার ওয়ার্ধা-পরিকল্পন। রচন। করেছিলেন। উত্পাদনাত্মক শিল্পকাজের 
স্বারাই তিনি বিদ্যালয় ও শিক্ষককে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী করে তুলতে 
চেয়েছিলেন । শিল্পের উপর জোর দিছ্য়ই তিনি চেয়েছিলেন অন্ন, বস্ত্র ও 
আবাসের সংস্থান করতে । শিক্ষকের কতৃত্বাধীনে ছাত্রদের সহযোগিতায় 
উৎপন্ন শিল্পের বিক্রয়-লব্ধ অর্থে বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার এবং শিক্ষকের বেতন সব 
কিছুর ব্যবস্থা তিনি করতে চেয়েছিলেন। এখানে যথোচিত সাবধানতা 
অবলম্বন করতে হবে, ঘাতে পঠন পাঠনের দিকটা] অবহেলিত না হয়। এবং 
শিক্ষকগণ নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে ছাত্রদের অতিরিক্ত শ্রম করিয়ে 
না নেন, নয় ত অর্থ নৈতিক ম্বাবলম্বনের পিকে জোর দিতে গিয়ে বিদ্ভালয়গুলি 
ছোটখাট কারখানায় বরূপাস্তরিত হ'য়ে উঠবে; নিজের সখ স্থবিধার জন্য 
অপরকে এমন করে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ক'রে বিষ্ভালয়ের উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা 
জীবিকানির্বাহ-_এই যদ্দি হয় অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন, তবে ছেলের! কামার 
ছুতোর হ'তে পারে, সুশিক্ষিত মানুষ ছবে মা। 


শিক্ষা ও স্বাবলম্বন ৩৫ 


এখন শিক্ষকের দাংস্কৃতিক ম্বাবলনের কথা আলোচনা করা যাক। 
সাংস্কৃতিক স্বাবলস্বন বলতে এই বুঝায় যে, দেশের সংস্কৃতি ও এতিহের সঙ্কে 
তার শুধু আত্মিক ধোগ থাকবে না) তার একটা নিজস্ব সাংস্কৃতিক মতবাদও 
থাকবে। শুধুকি তাই? এঁতিহ্বের ছাপ থাকবে তাঁর আচার আচরণে, 
কথাবার্তায়। ভারতীয় সংস্কৃতির ধার কি, তার এতিহা কিসের উপর 
প্রতিষ্টিত এবং লাংস্কৃতিক ধারার বৈশিষ্ট্য কি--সে সম্বন্ধে শিক্ষক নিশ্চয়ই 
ওয়াকিবহাল থাকবেন। অর্থাৎ তার নিজন্ব একট] সাংস্কৃতিক স্ুরুচি, 
পরিমাঞ্জিত রদবোধ, সৌন্দর্যান্ৃভৃতি, মানসিক সংহতি, সাহিত্য ললিতকলা- 
প্রীতি থাকবে। এক কথায় শিক্ষক হবেন রুচিলম্পন্ন রসজ্ঞ মানুষ । অর্থাৎ 
তিনি হবেন জ্ঞানষজ্জের পুরোহিত এবং উদশগাতা ছুই। আর শিশুরা সেই 
শিক্ষকদের পাদমূলে বমে একাধারে জ্ঞান, সত্য এবং ভারতীয় মংস্কৃতির ধারণ 
লাভ করবে। 


এ ছাড়া নিম্নলিখিত গুণাবলী প্রত্যেক স্বাবলঘ্বী শিক্ষকের থাকবে। 


(১) কল্পনাশক্ির প্রথরত! 

(২) হ্জনাত্মক প্রতিভা 

(৩) সৌন্দর্য ও রুচিজ্ঞান 

€৪) কাব্য ও ললিতফলার অধিকার 
(৫) সুন্দর বাচন ভঙ্গি 

(৬) দয়া-মায় সহানগভৃতি 

(৭) পাঠ বিষয়ে গভীর জ্ঞান 

(৮) ছন্দ সংগীতে আগ্রহ 

€৪) স্রন্দর লেখার ক্ষমতা 


শিক্ষান্র খানর। 


মানব-বিবর্তনের যেমন একটা ইতিহাদ আছে, শিক্ষা-নীতিরও তেমনি 
একটা ধার আছে। আরব্য-উপন্যাসের কাহিনীর মত হঠাৎ একদিনে শিক্ষার 
রূপান্তর ঘটেনি, বরং যুগে যুগে পরিবতিত হয়েছে শিক্ষার ধারা । সভাতার 
নৃত্তন ভাবধারাঁয় যতই সমাজ-জীবনে চেতনা এসেছে, ততই উন্নতির প্রয়োজন 
বোধ করেছে মানুষ। সে প্রয়োজনের তাগিদে মান্ষ তার বুদ্ধি-বৃত্তিকে 
নিয়োজিত করেছে নব নব জ্ঞানের সন্ধানে; তারই ফলে মানুষ লাভ করেছে 
শিক্ষার নৃতন প্রজ্ঞা । "কাজেই বোবা যাচ্ছে যে, আত্মিক কল্যাণের জন্ত মূলত 
যে জ্ঞানের প্রয়োজন, জীবনকে বাদ দিয়ে সে শিক্ষার কোন মূল্য নেই; কারণ, 
শিক্ষা জীবন-কেন্দ্রিক | তাই জীবন-ধারার বিচিত্র গতির সঙ্গে সমতা রক্ষা 
ক'রে, অনেক সভ্যতার বাক ঘুরে, শিক্ষা আজ এমন এক'যুগ-সন্ধি-ক্ষণে এশে 
উপনীত হয়েছে-_যাঁর পূর্বাশীয় ভবিষ্যতের নৃতন সম্ভাবনা । পৃথিবীর ইতিহাস 
আলোচন! করলে দেখা যায় যে, যুগে যুগে বিভিন্ন মনীষীদের চিস্তাধারায় 
পরিপুষ্ট হ'য়ে বিবর্তনের ধাপে ধাপে পরিবতিত হয়েছে শিক্ষার আদর্শ! এ 
ছাড়া রাজনৈতিক ও সামাজিক আদরের দ্বারাও বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছে 
শিক্ষার পরিকল্পনা এবং তার ভাবধারা । বিশেষ ক'রে মনীষীদের ব্যক্তিগত 
মতবাদের সোনার কাঠির স্পর্শে কেমন ক'রে যে বিমিয়ে-আসা শিক্ষার প্রাণ- 
শক্তি সভ্তীবিত হয়ে উঠেছে, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন যুগের চিন্তা- 
নায়কদের বিষয় একটু আলোচন! করলেই তা৷ টের পাওয়া যাবে। 

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষয় কিছু আলোচন। করতে গেলেই সক্রেটিন, প্লেটো, 
আযারিস্টটল-এর কথা এসে পড়ে। এদের নিয়েই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাচীন 
ইতিহাস গড়ে উঠেছে। সক্রেটিসের মতবাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
শিক্ষার সমন্বয় করার বিশেষ প্রচেষ্টা দেখ! যায়। রাজ্য-শাসন ব্যাপারে প্লেটো 
ব্যক্তি-গ্রাধান্তকে অস্বীকার করলেও, শিক্ষা বিষয়ে কিন্ত তিনি সক্রেটিসের 


শিক্ষার ধার। ৩৭ 


গ্রতিধবনি করেই বলেছেন £ 40০-0:08086105, 91101510988] &00 ৪00181 
৪85০৯৮০০.১ ফ্রান্সের কলুনিপের প্রচেষ্টায় এ শিক্ষার পদ্ধতি প্রচলনের প্রথম 
স্ৃত্রপাত দেখা যায়। এক্ষেত্রে মিলটন ও লকের নামও উল্লেখযোগ্য ৷ এ'দের 
আদর্শবাদী বললেই ভাল হয়। লকের ধারণ ছিল যে, শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র দায়ী 
নয়, সে দায়িত্ব অভিভাবকদের | 

শিশুখিক্ষার পথপ্রদর্শক হিসাবে কমেনিয়াস্-এর নাম উল্লেখযোগ্য । তিনি 
বয়ম অন্ুলারেই শিশুশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে 
তিনি মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করেছেন £ যথা, ৬-১২ বৎসর প্রাথমিক 
শিক্ষা, ১২--১৮ মাধ্যমিক শিক্ষা, ১৮-_২৪ উচ্চতর শিক্ষা । তিনিই সর্বপ্রথম 
বাষ্ট্র-প্রভাব মূক্ত ক'রে শিক্ষার অধিষ্টাত্রী দেবীকে সর্বসাধারণের মধ্যে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাই তিনি শিক্ষার ব্যাপক প্রমারের কথাগ্রসঙ্গে 
বলেছিলেন ষে, প্রতি গ্রামে শিশুকেন্ছ্রিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, জেলায় 
জেলায় থাকবে উচ্চ বিদ্যালয় এবং প্রদেশে প্রদেশে থাকবে বিশ্ববিদ্ভালয়। তার 
শিক্ষা-প্রণালীকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা চলে £ যথা, (১) পারিপাশ্বিক 
বিষয়ে শিক্ষাদান অর্থাৎ পরিবেশ-পরিচিতির সঙ্গে শিশু যে জ্ঞান লাভ করে, 
দেখান থেকেই আরম্ভ হবে শিশুর শিক্ষা; (২) শ্রম শিক্ষা) (৩) কথা ও গল্প 
বলতে বলতে শেখাতে হবে শিশুদের ; (৪) নীতিজ্ঞান শিক্ষা; (৫) স্বাস্থাসংরক্ষণ 
শিক্ষা । এমনি করে সর্ববিষয়ে শিক্ষা দিয়ে 17800 00119 গড়ে তোলার 
দাগ্িত্বই হচ্ছে প্রত্যেক জননীর অবশ্যকর্তব্য । এখানেই তাঁর মতবাদের মধ্যে 
কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতির প্রচ্ছন্ন আভা মেলে। তিনি বলতেন যে, লেখাপড়া 
শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিশুকে শান্তি দেওয়া উচিত নয়, তবে শিশুর কোন অসৎ 

ভ্যাস পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন হলে শাস্তি অবশ্বই দিতে হবে। 

কমেনিয়াসের পর রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) নাম উল্লেখযোগ্য । শিশু- 
শিক্ষার ইতিহামে তাঁর বিশেষ স্থান আছে। তিনি শুধু শিক্ষাকে জীবন- 
কেন্দ্রিক করতে চান নি, জীবন-সমন্যার সঙ্গে শিক্ষার যোগসূত্র রচনা করতে 


৩৮ নয়া শিক্ষা 


চেয়েছিলেন । মিসেস্‌ ফ্রেডিকা ম্যাগ ভোনাল 77868 ০৫ 0110790-4 
শিশুর স্তায্য দাবীর কথা! পেশ করেন। 

শিক্ষা-ব্যবস্থাকে রুশো কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে পীমাঁবন্ধ করতে 
চেয়েছিলেন। তীর “এমিলি" গ্রন্থে ধনীদের শিক্ষা-ব্যবস্থীর কথা আলোচিত 
হয়েছে । শুধু তাই নয়, তিনি ছুরকম শিক্ষার কথ! উল্লেখ করেছেন-_(১) 
অসামাজিক (861-8001%1 01 088%81$6 900086100), (২) সামাজিক শিক্ষা । 
তিনি আরো বলেছেন ষে, প্রকৃতির কাছ থেকে বস্তজ্ঞানের অভিজ্ঞতায় শিশ্তু 
শিক্ষা লাভ করবে। ধনীদের উপযুক্ত শিক্ষা! দিলেই চলবে। কারণ, সমাজের 
উচ্চ স্তর থেকে শিক্ষার আলো এসে দরিদ্রদের অজ্ঞতার অন্ধকার দূর ক'রে 
দেবে। আর একটি পুস্তকে তিনি বলেছেন, শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার উদদেশ্ঠ 
এই যে, শিশু যেন ভবিষ্যতে আনন্দ পায়। “দি নিউ হেলিশ” পুস্তকে তিনি 
মার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে, শিশু যে শিশুই, এই মনোভাব যেন শিশুর মনে 
জাগরূক থাকে। 

উক্ত ছুরকম শিক্ষা! ছাড়াও তিনি গ্রতিশোধক শিক্ষারও উল্লেখ করেছেন । 
শিশু হবে বন্ত-প্রয়োজ্জনের অধীন, অভিজ্ঞতাই হবে তার শিক্ষার উপায়। 
প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শিক্ষার প্রচলনের 
পক্ষপাতী নন; এমনকি তিনি এ শিক্ষাকে শিশু-মনের উপর জোর ক'রে 
চাঁপাতে চান নি। এক কথায় তিনি ছিলেন নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-পঞ্ছতির 
বিরোধী । ইন্ড্রিয়াহভূতিকেই তিনি শিক্ষার মুক্ত-বাতায়ন বলে স্বীকার 
করেছেন। সর্ব বিষয়ে, বিশেষ করে শিক্ষায় শিশুর অগাধ স্বাধীনতা দেওয়ার 
কথ! তিনি বলে গিয়েছেন। কিন্তু স্বাধীনতা মানে যে উচ্ছ লত। নয়, সে 
বিষয়েও তিনি সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন । 

রূুশোর পর পেষ্টালথ সির নাম উল্লেখযোগ্য । রুশোর মত তিনি গ্রকৃতির 
অন্ধ আহ্ুগত্য স্বীকার করেন নি। শিক্ষা ব্যাপারে তিনি ছাত্রদের প্রাধান্ধ 
দিয়ে শিক্ষকদের সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন নেপথ্যে । তার শিক্ষার মধ্যে 
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নৃতনত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও শিল্প-বিপ্রবের ( 170888:15] 2১9৮০15100 ) 
জন্য তার শিক্ষ'-প্রণালী সফল হয় নি। তিনি বলেছেন ষে, ছেলেদের হারাই 
শিক্ষাকার্য চলবে, শিক্ষক কেবল উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষা দেব্ন। 
পেষ্টালথসির শিক্ষার উদ্দেশ্ট ছিল শিক্ষার ভিতর দিয়ে প্রক্কত মানুষ গড়ে 
উঠবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবে দেহ, মন আর আত্মার মধ্যে একটা! 
সামগতশ্তপূর্ণ এক্য। তিনি আরও বলেছেন যে, জীবনের ভবিস্বৎ-প্রত্ততির 
জন্যই শিক্ষা । অভিজ্ঞতার মাঁধামে শিক্ষার শুরু হবে। এখানে অথ প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে; ফলে কল্পনার বিকাশের কোন স্থযোগ 
নেই । দ্বিতীয়তঃ, তিনি বলেছেন যে, অভিজ্ঞতা থেকেই শিশুর বিভিন্ন বস্তর 
আকুতি নাম ও সংখ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করবে । তিনি ০৯৪০৪ 168৪0-এর 
পরে 10228] 095070108-এর স্থান নির্দেশ করেছেন। রুশোর মত তিনি 
প্রকৃতির অন্ধ আনুগত্য স্বীকার করেন নি, কিন্ত নৈতিক শিক্ষার উপর জোর 
দিয়েই তিনি বলেছেন যে, 49000986101) 10086 199 8৪101716081 19600676080 
199177£ £519790 005 01100 1088006.” 

এর পর আসেন জন ফ্রেডেরিক হারবার্ট ( ১৭৭৬-১৮৪১)। তিনি 
ইন্ডরিয়ান্ুভূতিকে শিক্ষার বাহন ঝলে মনে করতেন। আত্মা ছিল তার কাছে 
এক অখণ্ড বস্তরূপে। তিনি বলতেন, বস্তলব্ধ জ্ঞানের ছ্বারাই পরিবেশের জ্ঞান 
নিয়ন্ত্রিত হবে। উপস্থাপিত বিচিন্ত্র বস্তজ্ঞান থেকেই শিশুরা সাধারণীকরণ 
(292615811886107 ) শিক্ষা করবে । অথচ শিক্ষা বিষয়ে তিনি শিশুর চেয়ে 
শিক্ষকের প্রাধান্তই দিয়েছেন বেশী। শিক্ষাকে তিনি পাঁচটি ভাগে ভাগ 
করেছেন £ যথা, (১) গ্রস্ততীকরণ, (২) উপস্থাপন, (৩) যোগাযোগ স্থাপন 
বা পরিচিতি, (৪) সাঁধারণীকরণ, এবং (৫) প্রয়োগ । 

ফেড়িক ফ্রয়েবেলই ( ১৭৮২-১৮৫২) সর্বপ্রথম শিশু-প্রাধান্ের উপর 
স্বপ্রতিষ্ঠিত করেন শিক্ষার ভিত্তি। তদানীন্তন প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে এ 
ঘেন শিক্ষা-সংস্কীরের প্রথম বিভ্রোহ ঘোষণা। তীর কর্মকেন্দ্রিক কিন্ডার- 
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গার্টেন শিক্ষা সভ্য জগতে যুগান্তর এনেছে । তিনি মনে করতেন যে, 
খেলাধূল৷ প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে যে শিক্ষায় শিশুর অনুরাগ বৃদ্ধি হবে, সেই 
হবে শিশুর সত্যিকার শিক্ষ/। মনীষী কাণ্ট, হেগেল, রুশো প্রভৃতির প্রভাব 
তার শিক্ষা-দর্শনের মধ্যে বিদ্ঘমান। তিনিই কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার প্রবর্তক । 
কিন্ডারগার্টেন অর্থাৎ শিশুদের আনন্দ-উদ্যান, যেখানে শিশু অফুরস্ত 
আনন্দের মধ্যে, খেলার মধ্যে নিত্য নৃতন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবে। ঙিনি 
আরও বলেছেন যে, বস্তমাত্রের উৎস হচ্ছে সেই পরম ভগবান ; কাজেই, অমস্ত 
কিছুর মধ্যেই সেই অস্তনিহিত সদ্বৃত্তি প্রভাব বিস্তার করবে। তাই তিনি 
বলেছেন ষে, শিশু-শিক্ষার স্বাধীনতা থাকলেও, মাঝে মাঝে তাকে নিয়ন্ত্রিত 
করবার মত পরিচালকের প্রয়োজন । জীবনব্যাপী যে ভাঙ্গাগড়া চলছে, 
তার মধ্যেই রয়েছে অনুশীলনের তিনটি স্তর । যথা-_স্বাভাবিক স্তর (786018] 
৪6889 ), (২) শিক্ষার স্তর (999561020%] 868£৪9 ) এবং নির্দেশের স্তর 
(1086:0081০0 ৪68%86) | এ ছাড়া তিনি পাঁচটি অবদানের কথা বলেছেন £-- 

প্রথম অবদান__৩টি উলের বিভিন্ন বংএর বল 

২য় »*» ৬টি ছোট উলের বল 

ওয় » ১ কাঠের গোল। বা কিউব 

৪র্থ » %. ৮. এবং পিলিন্ডার 

৫ম » ২ » কিউবের ৮টা ভাগ 

এই অব্দানগুলি দিয়ে যে কাজ হয় তাকে ০০০81086107. ৪1] অর্থাৎ 

ৰাড়িঘর প্রভৃতি তৈরী করাকে প্রস্ততীকরণের কাজ বল! চলে। এছাড়া 
কাদার কাজ, চিত্রাঙ্কন, কাগজের কাঁজ প্রভৃতির স্থযোগও আছে এই শিক্ষা- 
ব্যবস্থায়। এই ধরনের খেলা হবে অনিয়ন্ত্রিতভাবে। কারণ স্বৈচ্ছিক খেলা 
থেকেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। তাই শিশুর খেলা লন্বন্ধে তিনি বড় 
গলায় প্রশংসা করে বলেছেন--0155 15 6109 171817)985 89101992190 2 


6008 010110+5 0861970099106, 
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এর পরেই মস্তেমরির নাম উল্লেখযোগ্য । এর আবির্ভাব-কাল হচ্ছে 
১৮৭০। তিনি ইতভালীর বিভিন্ন বস্তির ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বিদ্যালস 
খোলেন। ফ্রয়েবেলের চেয়ে তিনি শিশুদের ন্বাধীনতা দিয়েছেন অনেক 
বেশী। ব্যক্তি-শিক্ষার উপরেই তিনি জোর দিয়েছেন। তার বিস্যালয়ের 
মাম ছিল শিশু-সদন। তার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বলত ডিরেক্টর । তিনি 
বলেছেন যে, অভ্যাস বদ্ধমূল হয়ে এলে আপন] থেকেই কাজের মধ্যে শৃঙ্খল! 
আপে। শৃঙ্খলার জন্য বিধি-বিখানের বিশেষ প্রয়োজন নেই । তিনি শিক্ষার 
কতকণ্তলি উপকরণের কথাও উল্লেখ করেছেন ; যথা__কাঠের সিলিগ্ার, 
বোতামের ঘর, উলের বল, বঙিন পুতুল গ্রভৃতি। বস্ত-জগৎ শিশুর কাছে 
অনির্চনীয় বিস্ময় আর অব্যক্ত আনন্দে ভর1। তার শিক্ষাদান বীতিটি 
এমন স্বাভাবিক যে, সে পদ্ধতিতে €1)::69 7৪-এর জ্ঞান দেওয়া হজ; কিন্তু 
ইন্দ্রিয়াভৃতির প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর জোর দেওয়ার ফলে তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থার 
মধ্যে কল্পনার স্থান নেই। 

ডিউয়ি কিন্তু হাতে-কলমে শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি 
বলেছেন যে, প্র্যাগমেটিক চিন্তাধারা ইচ্ছাশক্তির আহুগত্য ম্বীকার করবে। 
এক কথায়, তার শিক্ষা-দর্শন হচ্ছে 79820056180) 1086০০00600 08118100, এই 
নীতি সত্য, সততা প্রভৃতিকে অস্বীকার করেছে । তাঁর মতে দীর্ঘ কর্ম-প্রবাহের 
মধ্যে জীবন বিকশিত হয়ে গঠে। মহুস্তের মধ্যে চিস্তাশক্তি আছে বলে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারাই মানুষ জ্ঞানার্জম করে। এর অন্চরেরা 0701908 
7098০একে অনুসরণ করেছেন শিক্ষার মূল ভিত্তিরপে। তাদের চূড়ান্ত 
অভিমত এই যে, বাস্তব অভিজ্ঞতাই জ্ঞানার্জনের প্রথম মোপান, কল্পন। 
সেখানে অবান্তর; কিন্ত অনেকে বলেন যে, শিক্ষাকে এমন ক'রে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার ফলে এ শিক্ষা-ব্যবস্থায় কল্পনার প্রসার ব্যাহত 
হয়েছে । এ শিক্ষা-ব্যবস্থায় আর যা-ই থাক, শিশুর ভাবাবেগ প্রকাশের স্থান 
নেই। তিনি আরও বলেছেন যে, শিক্ষার মধ্যে থাকবে উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, 


৪২ নয়া শিক্ষা 


বিচারশক্তি এবং সম্পাদনা । এ ছাড় তিনি মনের ধীশকি, আত্মবিশ্ব'স, 
সহযোগিতা, আত্মবিচার, নিভূল চিন্তা, সৌন্দ্য-তত্ব-জ্ঞান, বস্তসমতা ও স্থ্ 
প্রভৃতি ১৮টি গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন। হম্তশিল্পের মধো তিনি 
চারুশিল্পের কথাই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, হাতেকলমে কাজ 
করার ফলে যে পর্ধবেক্ষণশক্তি, বিচার ও বিবেচনা -শক্তি, সৌন্দর্য-জ্ঞান, অন্ধ, 
বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি বিষিয়ে শুধু নিভূলি জ্ঞান জন্মে না, আত্মশক্তিও 
বিকশিত হয়ে ওঠে । 

ষোড়শ শতাবীতে কিন্ত ভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতিতে বিশেষ কোন 
উল্লেখঘোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় না। টোল বা মক্তবের সেই গতানুগতিক 
শিক্ষার ক্ষীণ দীপ-শিখা তখন অশিক্ষার গাঁড় তমিআ্া দূর করতে পারে নি। 
আকবরের আমলে অবশ্য কিছুটা শিক্ষার চর্চা দেখ] যায়, কিন্তু শিক্ষা প্রসারের 
কোন ব্যাপক প্রচেষ্টা হয়নি । তবে সে যুগে যে বিগ্যা-চর্চার রেওয়াজ ছিল, 
তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়। ঘায়। তবে জমি জরিপ শিক্ষা, ধর্মচর্চ, পাঠাভ্যাস 
ও অন্যান্য বিগ্যাঁ শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল-__-আকবরের রাজনভা-ই তাঁর 
নিদশন। ওরজজেবের আমলে কিন্তু হিন্দু-প্রতিভার শ্বীনরোধ করা হয়েছিল । 
তখন অবশ্ত উদ্“ভাষাই ছিল শিক্ষার বাহন। টোল এবং চতুষ্পাঠীর শিক্ষা 
তখন প্রায় সীমাবদ্ধ হয়েছিল মক্তবে, মসজিদে ও মাত্রালায়। এর মধ্যে 
অবশ্য পতু গীজ ধর্মযাঁজকগণ এ দেশের লোকের মধ্যে ধর্মপ্রচারের নামে কিছুটা 
শিক্ষা! দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাদের মধ্যে জেভিয়া, ডিমোবেলি প্রভৃতির 
নাম করা চলে। এই প্রসঙ্গে সেণ্ট মেরীর দাতব্য বিগ্যালয়ের নাম 
উল্লেখযোগা । টমাস মণ্টোর চেষ্টায় দেশী বিগ্ভালয়গুলির তালিকা প্রণয়ন 
করা হয়েছিল। মাব্রাজ, বঙ্গে প্রভৃতি অঞ্চলেও কিছুটা! শিক্ষা প্রচলনের 
উদ্যম দেখা যায়। এর পরবর্তী যুগে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য ধারা? 
আন্দোলন করেছিলেন, তাদের মধ্যে রাজা রামমোহন বায়, ডেভিড হেয়ার, 
বিগ্ভাসাগর প্রভৃতি যুগ-সংস্কারকগণের নাম উল্লেখযোগ্য । 


শিক্ষার ধার। ৪৬ 


উনবিংশ শতাব্বীর গোড়ার দিকে বাংলা দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার 
গোড়াপত্তন হয়। শ্রীরামপুরের মিশনারীরাই তার প্রধান উদ্ভোক্কা। 
সিভিলিয়ান কর্মচারীদের বাংল! শিক্ষা দেওয়ার জন্য মিশনারী কেরী সাহেবের 
প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুরে একটি কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। তাদের প্রভাবে এ 
দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে নবযুগের সুচনা! হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেছ্‌ 
নেই। তা ছাড়া মুদ্রাযস্ত্রের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার 
ভাবধারা বিনিময়ের হ্যোগ ঘটে । এই শিক্ষার ফলম্বরূপ আমরা রামমোহন, 
বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীধীদের সাক্ষাৎ পাই। আধুনিক প্রগতিশীল 
শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দানও বড় কম নয় । আজ থেকে প্রায় অর্শতাব্গী 
আগে রবীন্দ্রনাথ শুধু কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখেননি, মেই আদর্শকে 
বাস্তবে বূপায়িত করতে চেয়েছিলেন--শ্রীনিকেতনের কর্ম-পরিকল্পনায় । 
আশ্রম-আশ্রয়ী বৈদ্দিক শিক্ষার আদর্শে তিনি অন্রপ্রাণিত হয়ে স্থটি করেছিলেন 
শান্তিনিকেতনের । সরকারী প্রচেষ্টায় কবিগুরুর সেই বত আদশের সমম্বয় 
দেখা দিয়েছিল বিনয়-ভবনে |* 

ভারতবর্ষে যে উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রবত্তিত হয়েছিল, তার উদ্দেশ 
নিদ্ধ হলেও, শিক্ষার আদর্শ কিন্ক সফল হয়নি। তাই সে অসম্পূর্ণ পুথিগত 
শিক্ষা মনের খোরাক কিছুট1 যুগিয়েছে বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনের কোন 
প্রয়োজন মেটাতে পারেনি । উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে, অশিক্ষায়, কুশিক্ষায় 
কী নিদারুণ অর্থনৈতিক সমস্তায় জাতীয় জীবন কত দুর্বল, অসহায় হয়ে, 
পড়েছে, তা গান্ধীজী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই আজীবন 
রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে থেকেও, তিনি শুধু ভারতীয় শিক্ষার সমস্ত) নিয়ে 
মাথা ঘামান নি, এদেশের শিক্ষা-ক্ষেত্রে যুগাস্তর এনেছেন । দেশের পরিস্থিতি 
এবং জীবন-সমস্তার কথা চিন্তা ক'রে, জাতীয় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে 





%* অবগ্থ এখন তার পরিবর্তন ঘটেছে । বিনয়-ভবম এখন পুরাপুরি বি-টি 
কলেজে ব্ধপাস্তরিত হ'য়েছে। 
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শিক্ষা -পর্বকে তিনি এমন সহজ এবং কার্যকরী ক'রে তুলতে চেয়েছেন যে, শিক্ষ। 
আপনা থেকেই হ্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। তবেই শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুর 
সর্ধাশীণ বিকাশ পাধিত হবে; এবং ভবিষ্যতে তার মনের ও প্রাণের চাহিদা 
মিটবে । সে শিক্ষা হবে হাতে-কলমে অর্থাৎ শিশ্পকেন্দ্রিক। তাই শিক্ষার 
হজ্ঞ1! নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, “85 509985101) ] 22882 
৪0 &11-10000 07:8%:100 09৮ 01 606 10990 10 01)1]0 800 10080 
4005১ 00100 800 ৪101016.,১০,, [1697805 10 169611 18100 9009861020, 
ন 0010) 606761019, 1,8811) 6108 01)1]0+8 9000810701১ 66890171706 18 & 
05960) 17800101816 900. 90801106 18 60 0100008 (7010 6176 12000, 810 
10 78810 16৪ 07810108.৮ কাজের মাধ্যমে এবং মাতৃভাষার সাহায্যে এই 
শিক্ষা দেওয়া! হবে। তাঁর এই শিক্ষা-পদ্ধতি ওয়ার্ধ-পরিকল্পনা নামে অভিহিত । 
১৯৩৭ পালে তাঁর সভাপতিত্বে ওয়ার্ধা শিক্ষা-সম্মেলনে বিশিষ্ট শিক্ষা-বিদ্‌দের 
এক সভায় এই পরিকল্পনা! গৃহীত হয়। ওয়ার্ধার শিক্ষা-সন্মেলনের ভিতর 
দিয়েই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হয়। সেই সম্মেলনে শিক্ষাবিদ্রা 
এই শিক্ষার মুলনীতিকে স্বীকার ক'রে নেন এবং অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ 
ডাঃ জাকির হোসেন সাহেবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন ক'রে তারই উপর 
এর পরিকল্পনা রচনার ভার দেন। 
এই পরিকল্পন! অনুযায়ী সেবাগ্রামে একটি বুনিয়াদী বিগ্যালয় স্থাপিত হয়। 
ংগ্রেসের নেতৃত্বে বিহার, বন্বে, আসাম প্রভৃতি বভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের 
তরফ থেকেও বুনিয়াদী শিক্ষার পরীক্ষা চলতে থাকে । ১৯৩৮ সালে ডাঃ 
জাকির হোসেন প্রণীত পাঠ্যক্রম কংগ্রেসের হরিপুর! অধিবেশনে গৃহীত হয় 
এবং বেসরকানী প্রতিষ্ঠান মারফতে এই পরিকল্পনাকে কারকরী ক'রে তোলার 
জন্য হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ সংগঠিত হয়। সেই অবধি উক্ত প্রতিষ্ঠান 
বুনিয়াদী বিস্ভালয়-স্থাপন এবং শিক্ষক-শিক্ষণ কার্ষে নিযুক্ত বয়েছে। 
এই শিক্ষা-পদ্ধতি শী্রই দেশের প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ্দের দৃষ্টি আকর্ষণ 
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করে। ইতিমধো যুদ্ধের ছিড়িকের জগ্য শিক্ষা-পরিকল্পন! কিছুদিনের মত 
মূলতুবী থাকে । যুদ্ধের পর লমাজের অন্থান্য ব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষারও থে 
আমূল সংস্কারের প্রয়োজন, তা সকলেই উপলব্ধি করেন। তখন ভারত- 
গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতা ছিলেন সার জন সার্জেন্ট । তারই 
নেতৃত্বে দেশের গ্রপিদ্ধ শিক্ষাবিদ্দের নিয়ে এই সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত একটি 
কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষার 
নীতিকে গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধোত্র শিক্ষা-ব্যবস্থায় কি ভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা 
প্রবর্তিত হবে, তার একট পরিকল্পনা! তৈরী করেন। ১৯৪৪ সালে এই 
পরিকল্পন। গৃহীত হয়--এরই নাম সার্জেন্ট পরিকল্পনা । কাজের মাধ্যমে 
শিশুমনের চাহিদ! অনুসারে শিক্ষ! দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থার কথাও এখানে বলা 
হয়েছে। সমগ্র শিক্ষা-পর্কে এখানে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে; যথা- প্রাক-প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদী, আর উচ্চ বুনিয়াদী। এছাড়া 
কারিগরী বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার কথাও বলা হয়েছে । তবে এই বিশেষ 
শিক্ষা কেবলমাত্র কারিগরী বিদ্যালয়ের দক্ষ ছাত্রদেরই দেওয়া হ'বে। কাজের 
মাধামে শিক্ষা আরম্ভ হ'বে? এই হচ্ছে বর্তমানের নব-পরিকল্পিত কর্মকেন্দ্রিক 
শিশু-বিষ্যালয়ের কাঠামো । 

আজ অবশ্য এই ছুটি পরিকল্পন। নিয়ে শিক্ষিত মহলে মতবিরোধের স্যঙি 
হয়েছে । কাঁজেই, সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন । তবে 
প্রথমেই এ কথা! স্বীকার্য যে, সার্জেন্ট পরিকল্পনা একেবারে নৃতন পরিকল্পনা নয়, 
বরং ওয়ার্ধার মূল আদর্শ নিয়েই রচিত; কাজেই, সার্জেন্ট পরিকল্পনা ওয়া 
পরিকল্পনার নিকট খণী। তবে ছুটি পরিকল্পনার মধ্যে মস্ত বড় পার্থক্য রয়েছে 
শিক্ষার ব্যয়ভার নিয়ে । ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় গোড়া থেকেই উৎ্পাদনাত্মক- 
কাজের উপর জোর দেওয়া হয়েছে; সার্জেন্ট পরিকল্পনায় কিন্ত বল! হয়েছে যে, 
হুজনাত্মক কাজের আনন্দের মধা দিয়ে শিশু-শিক্ষা আর্ত হবে; তাতে শিশু 
ঘদ্দি কিছু উৎপাদন করতে পারে ভাল, না পারলেও ক্ষতি নেই? কারণ, শিশু- 


৪৬ নয় শিক্ষ। 


'শিক্ষার প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে কাজের প্রয়োজন, তাকে বড় কারে দেখলে, 
শিক্ষার দিকট1 অবহেলিত হবার আশঙ্কা আছে; তাই প্রথম থেকেই উৎপাদনের 
দিকে জোর না দিয়ে হজনাত্মক কাজকে এখানে বড় ক'রে দেখা হয়েছে । এ 
সাড়া শিক্ষাকাল আর শিক্ষাব্যবস্থ। নিয়ে এ ছুটি পরিকল্পনার মধ্যে একটু পার্থক্য 
আছে। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় সমগ্র বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা এক এবং অবিভাজ্য, 
সার্জেন্ট পরিকল্পনান্রসারে কিন্তু তা নয়। দুই পরিকল্পনার' মধ্যে আর একটি 
পার্থক্য স্থষ্টি হয়েছে ইংরাজী শিক্ষা নিয়ে । ওয়ার্ধ। পরিকল্পনায় সমগ্র শিক্ষার 
মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই, কিন্তু সার্জেন্ট পরিকল্পনায় উচ্চ 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ইচ্ছে করলে ইংরাজী শেখানো যেতে পারে, এই রকম একটা 
ব্যবস্থা আছে । সে যা-ই থাক, পরিশেষে এই কথা বলা চলে যে, আপাততঃ 
পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ে উভয় পরিকল্পনাকেই গ্রহণ করা উচিত) সম্ভব হলে 
অনেক স্থলে উভয় পরিকল্পনার মধ্যে যে সামপস্য হওয়! উচিত-_গ্রগতিশীল 
শিক্ষাবিদ মাত্রই তা মুক্তকণ্ে স্বীকার করবেন। 





দ্বিতীয় অধ্যায় 
কমসতেকেজ্দ্রিক শিক্ষান্প এ্রতিহালিক পর্যালোচন। 


যে শিক্ষার মন্ত্রে জীবনের প্রথম দীক্ষা, মানুষের কাজকর্মে প্রতিনিয়তই 
গ্রকটিত হচ্ছে, সেই শিক্ষার প্রভাব । তাই জীবনের প্রয়োজন যেমন বদলাচ্ছে, 
মানুষের মনোভাব যেমন রূপান্তরিত হচ্ছে শিক্ষা এবং তা'র আদর্শও তেমনি 
বদলাচ্ছে । যুগে যুগে শুধু যে শিক্ষার মোড় ফিরছে ত। নয়, যুগের চাহিদাকে, 
মান্ষের আশা-আকাজ্ষাকে কালজয়ী ক'রে রাখবার চেষ্টা! করছে শিক্ষা । তাই 
যুগ-বিপ্রবে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে শিক্ষা-বিবর্তনের ধার] । প্রাচ্য এবং 
পাশ্চাত্যের বিভিন্ন যুগের চিস্থানায়কদের মতবাদ নিয়ে একটু আলোচন! 
করলেই তা টের পায় যাবে। 

অনেকেই মনে করেন যে, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা নাকি অধুনাতন যুগের 
অভিনব পরিকল্পনা । এ অনুমান কিন্তু ঠিক নয়। ইউরোপের সাংস্কৃতিক 
ইতিহাস আলোচন| করলে দেখা যায় যে, রেনেপাস যুগ পর্বস্ত যে শিক্ষার ধার! 
চলে আসছিল, তা মূলতঃ ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা । ধর্মযাঁজকরাই তখন ছিলেন 
দেশের জনসাধারণের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক শিক্ষার একমেবাদ্বিতীয় 
গুরু। এক কথায়, গির্জার বাইরে শিক্ষার কোন স্থান ছিল না। ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে এই ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় পরিবর্তনের ছেশয়াচ আনলেন 
মণ্টেন। তিনিই প্রথম প্রত্যক্ষ করলেন শিক্ষার ভবিস্তৎ সম্ভাবনার সেই 
কর্মমুখর চঞ্চল জীবন্ত বূপটিকে । তাই তিনি শিক্ষা-পরিকল্পনার আলোচন৷ 
করতে গিয়ে বল্লেন যে, জ্ঞানকে হৃদয়ঙ্গম ক'বে কাজকে অনুসরণ করতে হবে; 
কাজের মধ্য দিয়েই আহত জ্ঞানকে নহজে আয়ত্ত করা যায়। তা” ছাড়। 
আচার, আচরণ এবং অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে শিক্ষার 
ভাবধারাকে। কর্মকেন্দ্রি শিক্ষার স্বপ্ন তাকে এতই অন্প্রাণিত করেছিল 
যে, শিক্ষার এই প্রয়োজনীয় দিকট! তিনি কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারেন নি, 


৪৮ নয়া শিক্ষা 
বরং তিনি জোর গলায় কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রচার করেছেন। বলেছেন £ 


*[00আ19069 18 6০ 106 888100118960) 8.061018 19 10109 109168660, 10988 
85 10 09 £5811860 10. 000990৮.৮ তিনি আরে! বলেছিলেন ঘষে, পুথিগত 
বিষ্ভাটাকে কথস্থ ক'রে লাভ কি, যদি তা জীবনের কাজেই না লাগল ? কাজের 
মধ্া দিয়েই আয়ত্ত করতে হবে শিক্ষার বিষয়বস্বকে। তাই তার মন্তব্যের 
অধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল--“ঞ& 0০5 ৪1)0517 70৮ 8০ 10001 
09900071596 1318 199900 07 10:506109 16, 189 10100 90680 16 10 1718 
& 06008.” এখান থেকেই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার স্যত্রপাত এবং শিক্ষা ধর্মের 
আবেষ্টনী থেকে নেমে আসে বাস্তব জীবনের এলাকায়। ফলে, এখান থেকেই 
শিক্ষা-ব্যবস্থ। বাস্তবাতিমুখী হ'তে আরম্ভ করে। 

তারপর বেকন, কমেনিয়ান প্রস্ততি মনীবীরা প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা 
তুল্লেন। তারা ইন্দ্িয়গ্রাহ অনুভূতির উপর জোর দিয়ে বললেন যে, প্রত্যক্ষ 
স্পর্শান্ুভূতির দ্বারা আমর যে শিক্ষা লাভ করি, সেই জ্ঞানই হচ্ছে মানুষের 
আজীবনের চরম শিক্ষা । তাই তারা মুক্তকণ্ে মন্তব্য করলেন যে, অনুভূতির 
অনুশীলনের ছারাই আয়ত্ত করতে হবে জ্ঞানকে । কারণ, “1050 16089 
90100958 (01010903618 009 ৪803939 ৪১ 9৫010861010 ৪0০01 109 (01000186690 00 
৪ 68,1101176 01 89099 09209005070. 96109 91780 00 009 1009120ঠ 
809118198- 13300.08, 01010 ৪1709810108 170% 01089786100) 11258996108 101 
8100 5:021:1009018,6102.১ অর্থাৎ অনুধাবন, অন্ুপরণ এবং পরীক্ষা নিয়েই 
শুরু হবে শিক্ষ!। 

এর পর যুগপ্রভাবী শক্তি নিয়ে এলেন মনীষী রুশো! । তার প্ররতি- 
কেন্দ্রিক ( টি ৪69:9-08106:60 ) শিক্ষা পরিণতি লাভ করে মনোবিজ্ঞানসন্মত 
শিক্ষায় । শিক্ষাকে তিনি শিশুমনের বাইরের বস্তু ক'রে রাখেন নি, তিনি 
স্বাপন করতে চেয়েছিলেন শিক্ষা আর শিশুমনের মধ্যে মৈত্রীর সন্বন্ধ। শিক্ষার 
সংজ্ঞা! নির্ধারণ করতে গিয়ে তাই তিনি বলেছিলেন, “[00008107, ৪110910, 


কর্মকেন্দিক শিক্ষার এতিহাসিক পর্যালোচনা ৪৯ 


1006 8200 60 1096096১00১ 5100001য) 60 5110 0850151 6610 05200198 
6০ আ০৮6 ০0৮৮ 17812 28601 1880168, 1560:51 11080100965 620 
1006979869 8100010. 001067:0] 800 98881011917 01099 90:36806 জা1610 08৮26, 
81)0010 19018)0 609 09088100, 820 008809 01 800086100.” রুশোর 
শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির মধ্যেই বর্তমান মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাধারার 
হুম্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি-ই প্রথম বলেছিলেন যে, শিক্ষাটা 
বাইরে থেকে আসে না, মনের মাঝেই প্রচ্ছন্ন আছে শিক্ষার বীজ। 
হৃতরাঁং শিক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে ছাচে ঢালাই করতে যাওয়াট! 
ঠিক নয়৷ ভাই তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, “70006581020, 18108682581 
800. 006 92 501001%] 009988* 16 89 9 9959101007913 1000 16131 
৪00 009 8 899:96102 100100) 161)006. 16 02098 61020021609 
01121776০01 09635] 109010968 800. 80692:9868 800. 1006 610:0081 
1981)0098 10 6591108] (0708. 

পেষ্টালথ.সি কিন্তু শিক্ষাকে জীবনের সংগে অবিচ্ছিন্ন করে দেখেছিলেন। 
শিক্ষার দ্বার] মান্ষের জীবন যে কিভাবে প্রভাবিত হতে পারে, তিনি তা মর্মে 
মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন । ফলে তার কাছ থেকেই সর্বপ্রথম জীবন-কেন্দ্রিক 
শিক্ষার ইংগিত আসে । তিনি-ই বলেছিলেন যে, দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক 
বিকাশ সাধন-ই হবে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্ট। প্রত্যেকের মধ্যে যে শক্তি 
ঘুমিয়ে আছে, তাকে শিক্ষার যাদুস্পর্শে উদ্ধদ্ধ, জাগ্রত করে তুলতে হুবে। 
কাজের মাধ্যমে-ই এই ত্রিবিধ বিকাশ সম্ভব; কাজেই, ছেলেদের হাতেকলমে 
শিক্ষানবিশী করবার স্থযোগ দিতে হবে-_-এ স্থযোগ মিলবে বিদ্যালয়ে । এখান 
থেকেই কর্মকেন্দ্রিক বিগ্ালয়ের পরিকল্পনা জন্মলাভ করে। এক্ষেত্রে তার 
অভিমতই প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেছিলেন যে, “70350861000 19 008 50 
0:88010  99%91010008706 01 609 1101580091--77091768]5 20025] 200. 
10105810981, 1018 095%81010009106 001068 11) 9801) 01 10885 017959 
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6008 8061518199 11016156907 5 87002006809008 09817 10৮ ৪0৮19,১ 
কাজের এই ত্বাভাধিক প্রবৃদ্বিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিচালিত করতে পারলেই 
শিক্ষার উদ্দেশ্ট সফল হবে। তিনি আরো বলেছিলেন ষে, উদ্ভম এবং প্রচ! 
থেকেই হবে জ্ঞানের প্রথম স্থত্রপাত। কারণ, "36158 ৪6 20158 ০0০09 
১9100 [405108-” কাজেই, শিশুর শিক্ষার জন্য অফুরস্ত কাজের স্থযোগ 
করে দিতে হবে। তাই ভিণি স্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য করেছিলেন যে, নব” 
পরিকল্িত শিক্ষায়তনগুলি হবে কারখানা-সংশ্লিষ্ট বিদ্ভালয়। 

কাঁজের কথা অস্বীকার না|! করলেও হারবার্ট কিন্তু শিশুর আগ্রহের উপরই 
জোর দিয়েছিলেন বেশী। শিশুর কৌতৃহল এবং আগ্রহ-কেন্দ্রিক শিক্ষা 
ব্যবস্থার পক্ষেই তিনি ওকালতি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, শিশুর 
আগ্রহকে অনুধাবন করে শিক্ষ! দেওয়ার ব্যবস্থা করলেই শিক্ষা আপনা থেকেই 
ফলপ্রন্ হবে। তাই তিনি জোর গলায় জাহির করেছিলেন--"[1286:008102 
080. 109 00809 90098 6159 0107005)0। 11697990,% অর্থাৎ কোন রকমে শিশুর 
আগ্রহকে জাগাতে না পারলে, শিক্ষার উদ্দেশ্ত ব্যর্থ হবে। তাই তিনি বার 
বার এই কথাই বলেছিলেন যে, শিশুকে যদ্দি শিক্ষা দিতে চাও, তবে তার 
কৌতৃহলকে উদ্দীপ্ত, অহ্সদ্ধিৎসাকে জাগ্রত কর। কারণ, এ প্রবৃত্তি-ই হচ্ছে 
শিশু-শিক্ষার ভিত্তিভূমি |. আর শিক্ষার জন্ত প্রথম প্রয়োজন কি, তার উত্তরে 
বলেছিলেন, +“[ু09 80988] 01 1108598618৪ 6৪ 1078700975 180601 12 
900988102, স্তুধু ইন্দ্রিয় জাগরণের কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, 
তিনি সর্বপ্রথম অন্ুবদ্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার কথাও উত্থাপন করেছিলেন । 

ফ্রেডিক ফ্রোয়েবেল-ই শিশুদের নিয়ে এলেন শিক্ষার পূরোভাগে । তিনিই 
সর্বপ্রথম শিশুর প্রাধান্তের উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন শিক্ষার ভিত্তি। 
তদানীস্তন শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ যেন শিক্ষা-সংস্কারের প্রথম বিদ্রোহ 
যোৌঘণ1। শিশুর শিক্ষার জন্য গোড়। থেকে মাথ! ঘামাতে হবে না; শিশুর 
যখন অন্থরাগ উন্মুখ হয়ে উঠবে, তখন-ই শুরু হবে তার সত্যিকার শিক্ষা । 


কর্মকেজ্দিক শিক্ষার এঁতিহাসিক পর্যালোচন। ৫১ 


শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুদের এমন অবাধ ম্বীধীনতা আর কেউ দেন নি। তিনি-ই 
“কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার প্রবর্তক। কিনভারগার্টেন অর্থাৎ শিশুদের আনন্দ 
উদ্ভান--যেখানে শিশুরা অফুরস্ত আনন্দের মধ্যে, খেলার মধ্যে নিত্য নৃতন 
বিষয়ে জ্ঞানলাঁভ করবে । তিনি আরও বলেছিলেন যে, বস্ত মাত্রের-ই উৎস 
হচ্ছে সেই পরম শক্তি ভগবান_-কাজেই জমস্ত কিছুর মধ্যেই সেই অন্তনিহিত 
সদ্বৃততি প্রভাব বিষ্তার করবে। যদিও তিনি শিশুদের স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার জন্য 
ওকালতি করেছেন, তথাপি তিনি একথাও বলেছেন যে, শিশু-শিক্ষায় 
স্বাধীনত1! থাকলেও, মাঝে মাঝে তাকে নিয়ন্ত্রিত করবার মত পরিচালকের 
প্রয়োজন। মানুষের জীবনব্যাপী ষে ভাংগাগড়া চলেছে, তার মধ্যেই রয়েছে 
শিক্ষার তিনটি স্তর-_যথ| প্রাকৃতিক (086851), উপদেশক (1086:506102091) 
ও শিক্ষণাআবক (60908610781) | তিনি আরো! বলেছেন যে, বিদ্যালয়ের গ্রতিটি 
কাঁজ-কর্মই হবে স্বতঃপ্রণোদিত এবং শিশুর জ্ঞান ও পরিকল্পনা এক একটি 
কাজের মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠবে। অর্থাৎ, 409 ০৮ ০01 605 ৪০১০০! 
10086 106 09890. 01002. 89118061518 800. 07086 109 00100108690 12 609 
93107988102 0 859 ০01 6108 1095৪ ০: 10700519029 &9001790 10 6176 
000988 01 8০11৮৮” এক কথায় বলা চলে যে, অধুনাতন যুগের কর্ম- 
কেন্দ্রিক শিক্ষা তাঁর আমল থেকে যথার্থ রূপ পরিগ্রহ করে। 

অনেকে তাই মনে করেন যে, রুশো থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কাল পর্যস্ত 
বছ শিক্ষাবিদের মতবাদ্দের সমন্বয় বিধান করেই কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের 
উৎপত্তি। উনবিংশ শতাব্দীতেই কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা বাস্তবে 
রূপায়িত হয়। ১৯১০ থুষ্টাবে মন্তেসবি-শিক্ষা-পদ্ধতির প্রথম প্রচলন দেখ! 
যায়। ফ্রোয়েবেলের সেই শিক্ষা-স্বপ্রকে তিনি বাস্তব দূপ দান করেন। শিশু- 
শিক্ষায় তিনিই নৃতন ভাবধারার স্যষ্টি করে যুগাস্তর আন্লেন। তিনি 
শিশুদের ইচ্ছামত কাজের উপর জোর দিয়ে বলেছেন যে, “(90000 1 
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এই শ্বাধীনতা এবং বিচিত্র কাজকর্মই শিশুর দৈহিক ও মানমলিক বিকাশে 
সহায়তা করে। তাই তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, নিয়লিখিত বিষয়গুলির 
দিকে নজর রেখে-ই শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে। শিশুর শ্যৈচ্ছিক কাজের মধ্যে 
স্চন। হবে তার প্রাথমিক শিক্ষা । প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই শিশুর! সরাসরি 
জ্ঞানলাভ করবে আর পরিবেশ-পরিচিতিও হবে শিশু-শিক্ষার অংগ । তাছাড়। 
শিক্ষণীয় বিষয় শুলিকে শিশুর কাছে ইন্দ্িয়গ্রাহহ করে তুলতে হবে। শুধু এ 
দিকে লক্ষ্য রাখলেই চলবে না, প্রতিনিয়ত শিশুর আচার-আচরণ ও প্রকৃতি 
পর্যবেক্ষণ করে ভালভাবে জানতে হবে শিশুদের । এই ম্বভাবসিদ্ব-পদ্ধতির 
উপর তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন । 

কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি অবশ্য ভিউয়ির দানে-ই সমধিক পরিপুষ্ট। এই 
বিশেষ শিক্ষ। ব্াবস্থার যাকিছু উন্নতি হয়েছে তারই আমলে । তিনি মনে 
করতেন যে, শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিপুষ্টির মধ্য দিয়ে-ই শিশুর ব্যক্তিত্বের 
উন্মেষ সাধিত হয় সহজে । সুতরাং শিশুর অনুরাগ, শিশুর আগ্রহকে 
উপেক্ষা করাটা! কখন-ই উচিত নয়। নান! প্রকার প্রশ্বোতরের মধ্য দিয়ে 
হাসি-গল্পের ছলে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হবে শিশুকে যে, সে জানতেই পারবে 
না, তাকে কিছু শেখান হচ্ছে । তাই তিনি মন্তব্য করেছেন যে, গ্রীতিকর 
সংকেত থেকেই শুরু হবে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা । অথাৎ [৮ 1৪ ০215 
61)7:0061) 6175 99618180610) 06 ০৮01108 709081:2] 10697:986 81286 199:90- 
09116 11] 109 10910700109) 09%9191)90, 1[9ট 619 01)110790, 1799 
199১ &৪৮ 0099810105১ 10598612869 161) 9 5৪/:196 01 (9018 6০ 0110, 
016) ৪৪০ 800 90 00,+ 

কাজেই শিশু-শিক্ষা আরম্ভ হবে কোন একট। কাজকে কেন্দ্র করে। 
শিশুরাই শিক্ষার জীবন্ত বিষয়বস্ত । শিক্ষা-যজ্ধের সমস্ত আয়োজনই হবে 
শিশুকে কেন্দ্র করে--তারাই হবে যজ্ঞের প্রধান হোতা এবং পুরোছিত-- 
শিক্ষকেরা শুধু পরিবেশ হৃঙি করে সেই প্রয়োজনের আয়োজন করবেন, এই 
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মাত্র । তাদের কর্তবা হবে."১”%০ 015596 806 10665798601 60৬5 00110592 
0 & 1018109) 701850501 10661150609] 05810700062, অর্থাৎ শিশুর 
কৌতুহল, তার আগ্রহ আর অনুরাগ, যাতে নান। অভিজ্ঞতার দেউড়ি পার 
হয়ে মননশীলতার রাজ-দরবারে গিয়ে পৌছতে পারে, সেই দৌবারিকের কাজ 
করবেন শিক্ষকরা] | 

এখন পাশ্চাত্য থেকে প্রাচোর শিক্ষাজগতে ফিরে আসা যাক। ভারতীয় 
শিক্ষার ইতিহাস আলোচন? করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন বৈদিক যুগে হাতে- 
কলমে শিক্ষ। দেওয়ার-ই রেওয়াক্ত ছিল। ছাত্ররা তখন গুরুগৃহে থেকেই শিক্ষা 
করত। পঠন-পাঠনের সংগে সংগে নিজের হাতেই তাদের সংসারের যাবতীয় 
কাজ কর্ণ-ই করতে হতো । লেখাপড়া শিক্ষার সংগে তার! স্বাবলম্বী ও শ্রম- 
সহিষু হয়ে উঠতো । অন্ন-বস্ত্র ও আবাসের উপযোগী সমস্ত শ্রম এবং শিল্প- 
কাজ-ই তাদের করতে হুতো।। এক কথায় চণ্তীপাঠ থেকে জুতে। সেলাই 
পধন্ত সকল বিগ্যায় তার! পারদর্শাঁ হয়ে উঠতো । পঠন-পাঠন ছাড়াও তাদের 
দৈনন্দিন কার্ধস্থচীর অংগীভূত ছিল শরীরচর্চা ও দৈহিক শ্রমের কাজ। 
অর্থাৎ তখন দৈহিক ও মানসিক দুটো শিক্ষা-ই চলতে পাশাপাশি । 

ভারতীয় সাধনার এই ধারাটিকে অক্ষুপ্ন রাখবার প্রচেষ্টা করেছিলেন 
রবীন্দ্রনীথ। তিনি বোলপুরে ভারতীয় আদর্শে ছুটি বিষ্ঠালয় স্থাপন করেছিলেন। 
নৈসগিক পরিবেশের মধ্যে প্ররূতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তিনিই প্রথম অধ্যাপনার 
কাজ শুরু করেছিলেন । তিনি শ্রেণী-কক্ষের পাষাণ দুর্গ থেকে ছাত্রদের মুক্তি 
দিয়েছিলেন গাছের ছায়াতলে । তিনি শিক্ষার বাজ্ময় ও কর্মময় ধারাকে বধপ 
দিতে চেয়েছিলেন ছুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। তাই তিনি তার শাস্তিনিকেতনের 
বীণার ঝংকার তুলেছিলেন বেদের ওক্কার ধ্বনিতে, আর শ্রীনিকেতনের হাতে 
তুলে দিয়েছিলেন বিশ্বকর্মীর ছাতুড়ী। শিশু-শিক্ষার দিকেও তিনি পঙ্জাগ দৃষ্টি 
দিয়েছিলেন । শিশু-শিক্ষার সংস্কীরের জন্য সকলকে আহ্বান করে বলেছিলেন 
যে, শিশু-শিক্ষার জন্য মৃতন করে আয়োজন করতে হবে। দেশে যে শিক্ষা 


৫৪ নয় শিক্ষা 


চলছে, সে মামুদধী শিক্ষার জগন্দল পাষাণ ভার চাপিয়ে অবুঝ শিশুদের শ্বাসরোধ” 
কারো না। বিদ্যালয়কে খেলার মাঁঠে ব্বপাস্তরিত করো । “খেলার জগৎ 
হতে শিশুকে বিদ্যালয়ের কঠিন কোণে নির্বাসিত করো! না) তা হলে তার 
জীবন-সংগীতে ছন্দপতন হয়ে যাবে ।” 
গান্ধীজীও প্রত্যক্ষ ইন্দরিয়গ্রাহা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার 
করেছিলেন । তাই তিনি কর্নকেন্দ্রিক শিক্ষীর প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন । 
য়া! পরিকল্পন1 অনুযায়ী তিনি ভারতীয় আদর্শে গ্রাম উন্নয়ন ও বিদ্যালয় 
ইগঠন করতে চেয়েছিলেন। সেবাগ্রামে তার সে প্রচেষ্টার সাক্ষ্য আজও 
বিষ্কমান। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অর্থকরী শিল্প-কেন্দ্রিক শিক্ষাই হবে 
ছুঃস্থ দরিপ্রে ভারতবাসীর জীবন-সমন্ত] সমীধানের উপযুক্ত শিক্ষা । অন্ন, বস্ত্র ও 
আবাস সংস্থানের জন্য এমন কতকগুলি অপরিহার্য হস্ত-শিল্পের প্রচলন করতে 
হবে, যাতে দেহ, মন ও প্রাণের ক্ষুধ। মেটে । শৈশব থেকেই শিশুদের হাঁতে- 
কলমে কাজ করবার হুযোগ দিলে, শিশু যে অভিজ্ঞতা লাভ করবে, তা 
তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে । এবং সেই শিক্ষা-ই হবে শিশুর 
অন্তরের শিক্ষা । তাই শিশু-শিক্ষার এই কাজের দিকটার উপর জোর দিয়েই 
তিনি বলেছিলেন যে, “শিশু-শিক্ষা চলে সমস্ত ইন্ড্রিয়ের সহযোগিতায়; তাই 
তার শিক্ষা হওয়া] উচিত--কোন একটি হস্তশিল্পের মাধ্যমে। ইন্দরিয-লব্ 
শিক্ষায় অভিজ্ঞতা মিশ্রিত থাকে বলে এ শিক্ষা শিশুর পক্ষে হয় জীবন্ত ।”» শুধু 
তাই নয়, যখন থেকে শিশু উৎপাদন করতে শিখবে, তখন থেকেই শুরু হবে 
তার শিক্ষা । তার আগে নয়। | 
ওয়ারধ| পরিকল্পন1 গৃহীত হওয়ার কয়েক বছর পরেই সার্জেন্ট পরিকল্পনার 
উত্তব। তবে এ পরিকল্পনাটি মৌলিক নয়, ওয়ার্ধ! পরিকল্পনার-ই নামাস্তর 
মাত্র । যুদ্ধোতর পরিকল্পন1 অনুযায়ী ভারতবর্ষে পাঁচ বছরের মেয়াদে যে শিক্ষা 
পরিকল্পনার খসড়া রচিত হয়েছিল, তা সার্জেন্ট সাহেবের সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হয়। তাই এই শিক্ষা-পরিকল্পন। সার্জেন্ট-পরিকল্পন। নামে অভিহিত। 
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এই পরিকল্পনায় একাধিক কারিগরী বিদ্া শিক্ষা দেওয়ার কথা৷ উল্লেখ করা 
হয়েছে । এবং শিশুর ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে 
মনোবিজ্ঞানসম্মত অন্থবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা! দেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়েছে । ওয়ার্ধা ও সার্জেন্ট পরিকল্পনার যা কিছু ভাল, তার সারাংশ 
নিয়ে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কর্ম-কেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা! পরিকল্পনাকে 
কার্যকরী করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন__তা প্রাথমিক বুনিয়াদী শিক্ষা নামে 
অভিহিত। এই শিক্ষা-পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে হাজার 
হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের প্রয়োজন। সেইজন্ত গত ছয় বৎসর পূর্বে 
বাণীপুরে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় খোল! হয়েছে । কর্ম-কেন্দ্রিক 
বিদ্যালয়ের এই হচ্ছে মোটামুটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । 


কসঢকজ্দিক শিক্ষান্প তিনটি দিক 


শিক্ষার ছুটি দিক আছে-- একটি জ্ঞান, অপরটি বিজ্ঞান। জ্ঞান সংগ্রহ 
করে, বিজ্ঞান করে প্রয়োগ । জানার ভাণ্ডার পুর্ণ করে জ্ঞান যখন কেবলি 
সঞ্চয়ের চাবি আটে, বিজ্ঞান তখন তারি ব্যবহারিক জ্ঞানকে কাজে লাগায়। 
এই প্রয়োগ ৰা প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা! আরম্ভ হয়, কেতাবী শিক্ষার মধ্যে 
কিন্ত তেমন করে শিশুর মন সাড়া দেয় না; কাজেই সেখানে শিশুর জানার 
মধ্যে কিছুটা অসম্পূর্ণতা থেকে যাঁয়। কারণ শিশুমন যখন নানা পরিকল্পনার 
ত্বপ্ন দেখে, তাঁর সমস্ত অংগপ্রত্যংগ যখন কাঁজের জন্যে আগ্রহোন্মুখ, তখন 
তাকে নীরস বইয়ের পাতার মধ্যে আটকে রাখলে তার স্বাভাবিক বিকাশ 
কিছুটা ক্ষুগ্ হতে পারে । এই জন্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ্র! শিক্ষার ব্যবহারিক 
বা বৈজ্ঞানিক দিকটার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তার। গবেষণা করে 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শিশু-শিক্ষায় কাজ অপরিহার্য । শিশু 


৫৬ নয়া শিক্ষা 


মাপ্তই যে কাজের জন্ত পাগল, তা নয়, পৈশিক অনুভূতি থেকেই তাদের প্রথম 
বস্ত্ঞান জন্মে। কাজেই শিক্ষার বিষয়গুলিকে ধতদূর সত্ভব বস্তগ্রাহথ অনুভূতির 
মধ্য দিয়ে শিশুর কাছে এমন লোভনীয়ভাবে পরিবেশন করতে হবে, যাতে 
জানার জন্যে শিশুর কৌতূহল ও প্রেরণ! ছুই-ই সজাগ হয়ে উঠে। শিশুর এই 
মনগ্ত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেই কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়গুলির উত্তব হয়েছে । কর্ম- 
কেন্দ্রিক বিষ্তালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য কাজের মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া-_ 
যাতে একান্ত স্বাভাবিক উপায়ে প্রত্যেকটি শিশুর দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক 
বিকাশ সম্পূর্ণ হয়। 

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে, শিশুর সম্যক বিকাশ সাধন করা । শিশুর 
নর্বাধীণ উন্মেষ বলতে বুঝায় শিশুর (১) দৈহিক, (২) মানসিক ও (৩) 
সামাজিক পরিণতি । কাঁজেই মানব জীবনের এ তিনটি স্তরের উপরই 
কর্মকেন্দ্রি শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে। 


॥ সামাজিক ভিত্তি ॥ 


প্রথমেই কর্মকেন্ছ্রিক শিক্ষার সামাজিক ভিত্তির কথা! আলোচনা করা যাক। 
কাজকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে কর্মকেন্জরিক বিদ্চালয়গ্রলি। এখানে কাজের 
অফ্ুরস্ত স্থযোগের মধ্যে শিশু যে শুধু কাজের আনন্দে বিভোর হয়ে উঠে তা 
নয়, সে কারিগরী বিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করে। সে শ্রমবিমুখ হতে পারে না, 
কাজের প্রতি তার আপনা থেকেই অনুরাগ জন্মে। সে আরও বুঝতে পারে 
ষে, সমাজের প্রতিটি কাজ পরস্পরের সহযোগিতা ভিন্ন স্থচারুরূপে সম্পন্ন হতে 
পারে না। স্পর্শান্ুভূতির মাধ্যমে শিশু-শিক্ষার গোড়। পত্তন হওয়া উচিত; 
কারণ, প্রীতিকর যে অনুভূতি শিশুর মনে অন্ুপ্রেরণ। জাগিয়ে তোলে, সেই 
অভিজ্ঞতাই শিশু-শিক্ষার আদিম প্রেরণা । শিশু-শিক্ষার কথা আলোচনা 
করতে গিয়ে তাই ডিউয়ি বলেছেন যে, *010110162) 1981008 0071000 & 
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3096719200108. কাজেই সেই অভিজ্ঞতা অর্জনের ছধঘোগ না মিললে শিশুর 
স্বাভাবিক কৌতুহল কু হতে পারে। শিশুর সেই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি যাতে 
তার শিক্ষার কাজে লাগতে পারে, সেইজন্য কর্মকেন্দ্রিক বিষ্তালয়গুলিতে শিশু 
প্রকৃতির অনুকূল পরিবেশ ব্যপ্টি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেখানে চপলমতি 
চঞ্চল শিশু তার অনেক চাহিদা-ই মেটাতে পারে, আর একটি কথা এই যে, 
কর্মমধুর এই সামাজিক পরিবেষ্টনী শ্রিশুকে আকধণ করে সব চেয়ে বেশী । 
ত1 ছাড়। সেখানে হাতে কলমে শিশুরা ঘা অতি সহজেই শিক্ষা লাভ 
কবে, তা প্রত্যেক শিশুর মনেই গভীরভাবে রেখাপাত করে । উপরন্ত, শিশুরা 
সমাজ, জীবনের বিচিত্র আচার, আচরণ এবং নান। প্রকার সদভ্যাস গঠনের 
অফুরস্ত যোগ পায়। সহযোগিতা, সহনশীলতা এবং কর্তব্যপরায়ণতা৷ 
শিশুদের জীবনকে সমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। ফলে শিশুদের মধ্যে 
কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়ে উঠে_যেমন, পরম্পর মিলেমিশে কাজ করার অভ্যান, 
অধৈর্য না হয়ে পালাক্রমে কাজ করতে শেখা, ইচিত্যবোধ, দারিত্বজ্জান এবং 
সামাজিক চেতন! সমস্ত দিকেই শিশু সক্রিয় সজীবত লাভ করে। তাই এই 
আবাপিক ছাত্রপমাজে বাস করে শিশুমাত্রই উপলন্ধি করে যে, কর্মকেন্দ্িক 
বিদ্যালয়ের পরিবেশটি এমন-ই যে, সেথানে কিছুতেই নিক্ষিয় থাকা যায় না। 
যেখানে হাতুড়ির ঠকাঠক্‌ আওয়াজ চলেছে, ঘ্যান ঘ'্যাস করাতের শব্ধ হচ্ছে, 
সেখানে আর যে-ই চুপ করে থাক না কেন, শিশুরা সেখানে কিছুতেই নিশ্চেষ্ট 
থাকতে পারে না। কাজ করার ছুনিবার তাগিদে আপনা থেকেই শিশুরা 
কাজে মেতে ওঠে । এই কাজ করার স্পৃহাটাই শিশুদের সহজাত প্রবৃত্তি । 
এ না হলে শিশুন্ন জৈবিক ক্ষুধা মেটে না, তার পুপ্তীভূত প্রক্ষোভও মুক্তির পথ 
খুঁজে পায় না, শিশুর পক্ষে সেই নিরলপ, নিজীব অবস্থাট শুধু অভাবনীয় ও 
অবাঞ্চিত নয়, অস্বাভাবিকও বটে। তাই সুনান আইজ্যাক বলেছেন ষে, 
ংগসঞালনটাই সুস্থ সবল শিশুর পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক; কারণ, 15210 
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এ ছাড়া সমাজ-জীবনের ব্যবহারিক জ্ঞান থেকে শিশুর মনে আসে অর্থ 
নৈতিক ধারণা । নিত্যনৈমিত্তিক লেন-দেনের মধ্যে শিশুরা আপনা থেকেই 
বযিতাচারী ও মিতব্যয়ী হয়ে উঠে। তার! বুঝতে শেখে যে, উৎপাঁদনাত্মক 
কাকের ঘার! সামর্থাহুযায়ী সকলেই সমাজের কিছু না কিছু উপকার করতে 
পারে। তাই কর্মকেন্দ্রি বিষ্ভালয়ের আদর্শ এই যে, এখানে বয়সানসারে 
প্রত্যেকেই কাজ করবে। কেউ অলস ভাবে বনে কাটাতে পারবে না । কাজেই 
নিত্য নৃতন অবদানে সমাজকে স্বাবলম্বী এবং আত্মনির্ভরশীল করে তোলা-ই 
ছাত্রদের প্রাথমিক দায়িত্ব । এই জন্তে প্রত্যেকটি শিশু-ই যেমন সমাজের 
্রীবৃদ্ধির জন্য কঠোর শ্রম করবে, সমাজও তেমনি শিশুদের স্খথবিধা, অভাব- 
অভিযোগ মেটাবার জন্য করবে চেষ্টা । তবেই সমাজ উন্নত হবে এবং ব্যষ্টির 
সঙ্গে সমঠ্টির আত্মিক মিলন ঘটবে কাজের যোগস্ুত্রে। তাই বর্তমানকে 
অবলম্বন করে কাজ করতে হবে, ভবিষ্যতের আশায় বসে থাকলে চলবে না। 

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার বুনিয়াদই হচ্ছে মনন্তাত্বিক ভিত্তি। শিশুর মানসিক 
ও নৈতিক বিকাশ-ও মনন্তত্বের আওতায় এসে পড়ে । এই কারণে বৈজ্ঞানিকরা 
বলেন যে, কর্কেন্দ্রিক বিগ্ালয়গুলিই শিশু-শিক্ষার উপযোগী; কারণ, শিশুর 
প্রাথমিক প্রয়োজন ও চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে-ই এগুলি পরিকল্পিত--এবং 
এগুলি সম্পূর্ণরূপে শিশুকেন্দ্রিক। 

(১) এখন কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার নৈতিক ভিত্তির কথা আলোচন1 করা 
বাক । শ্রমের মর্ধাীবোধ-ই কর্ম-কেন্ড্রিক বিদ্যালয়ের নৈতিক ভিত্তি । এখানে 
শিশুর শিক্ষ। লাভ করবে যে, জগতের কোন কাজই ছোট নয়। যোগ্যতা 
অন্যায়ী কাজের তারতম্য থাকলেও প্রত্যেক কাজের মূল্য একই । ছোট বড় 
কাজে কোন মান-অপমান নেই। স্বহ্তে কাজ করার মধ্যে গৌরব এবং 
আনন্দ দু-ই আছে ; তা ছাড়া, কোন পেশা-ই দ্বণ্য নয়। কারণ, নঈ তালিম 
সাফাইসে নুরু হোতী হ্যায়। অর্থাৎ সাঁফাইয়ের কাজ থেকে স্থরু হবে নূতন 
শিক্ষা । আর এই নয় শিক্ষায় সমাজ-ব্যবস্থা দেবে যথাযোগা শ্রমের মধাদা। 
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তা ছাড়া শ্রমকে ভালবাসতে শেখাবে, পারস্পারিক লেন-দেনের ভিত্তিতে বহুর' 
মঙ্গলের জন্য একের আহ্ুতিতে প্রতিষ্ঠিত করবে সার্বজনীন আদর্শ সমাজ- 
ব্যবস্থাফে,_-সেখানে অকারণ হানাহানি থাকবে না; একের লিগ্মা অন্যকে 
কলুধিত করবে না, স্পর্ধা বা অহঙ্কার কারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করবে 
না; কারণ, সেখানে সকলের জন্য সমাজ, সমাজের জন্য সকলে । 

(২) শিশুর মানসিক বিকাশই কর্মকেন্িক শিক্ষার মুখ] উদ্দেশ্ত, কাজগ্তলি 
তার গৌণ উপকরণ মাত্র। তাই প্রত্যেক কাজের অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে 
শিশুদের আত্মিক বিকাশের অজন্ত্র স্বযোগ দেওয়া হয়। যে-কাজ বা যে- 
পরিকল্পন! নিয়েই শিশু মেতে উঠুক না! কেন, সব সময়ই শিক্ষকদের দেখতে 
হবে, কেমন করে কৌশলে শিশুদের সেই কর্মপ্রবাহকে তাদের লিখন, পঠন' 
ও গণিত শিক্ষার এলাকায় নিয়ে যেতে পারা যায়, অর্থাৎ শিশুদের লিখন ও 
পঠন ও গণিত শিক্ষার এলাকায় নিয়ে যেতে পারা যায়, অর্থাৎ শিশুদের লিখন ও 
পঠন শিক্ষ। দেওয়াই হবে শিক্ষকদের প্রধান লক্ষ্য; পাঠদান পদ্ধতি অবশ্ঠ 
হবে একটু স্বতন্ত্র ধরণের অর্থাৎ কর্মকেন্দ্রিক | শুধুকি তাই? বিধিনিষেধের 
কড়া শাসনে এখানে প্রতিপদে শিশুকে থামতে হবে না, শিক্ষকের কথস্বর 
এখানে শিশুদের ক্রোধ করবে না_শিশু এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন। দে আপন 
খেয়াল-খুশি অন্যায়ী নান! প্রকার খেলাধুল। আর কাজকর্মের মধ্যে আত্ম প্রকাশ 
করে, আনন্দের মধ্যে ডুব দিয়ে ভাবাবেগকে উন্মত্ত করে দেবার পধাপ্ত স্থযোগ 
পায়। ফলে, এখানে শিশুর দেহ ও মন আপন থেকেই শ্বাভাবিক পরিণতি 
লাভ করে। 

দেহ এবং মনের স্থসমঞ্তপ বিকাশ সাধন-ই প্রকৃত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্থ | 
কাজেই মানসিক উৎকর্ষের জন্য যেমন জ্ঞান ও ধ্যানধারণার প্রয়োজন, তেমনি 
দৈহিক পরিপূর্ণতার জন্য অংগ-সঞ্চালনও একান্ত অপরিহাধ। কর্মকেন্ট্রিক- 
শিক্ষা-পদ্ধতি এই সত্যের উপর স্বপ্রাতিষ্ঠিত। শিক্ষাবৈজ্ঞানিকর] তাই বলেছেন 
যে, জৈবিক প্রয়োজনে শিশু মাত্রই কাজ ভালবাদে। প্রতি মৃহ্র্তের নিরুদ্ধ 
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হাদয়াবেগ শিশু-মনের স্থৈর্যের বলা মুক্ত করে দিচ্ছে, বাইরের জগৎ তাকে 
শ্থাতছানি দিয়ে ডাকছে, তাঁর ক্রমবর্ধনশীল অংগপ্রত্যংগ কাজের জন অস্থির 
হয়ে উঠছে_-অফুরস্ত কৌতূহল এবং অদম্য অনুসন্ধিংদা তাকে 
বিষয় থেকে বিধয়াস্তরে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে-এমতাবস্থায় শিশুকে 
কাজের পর কাজ দিতে না পারলে শিশু যে শুধু হীপিয়ে উঠবে তা নয়, 
তার আবেগের ইন্ড্রিয়-দঘার রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ই 
শিশুর সেই বিচিত্র চাহিদার খোরাক যোগাতে পারে। কাজেই, এই বয়লের 
ধর্মকে অস্বীকার করে যে শিক্ষাই দেওয়া হোক না! কেন, তা কিন্ত শিশুরা 
কিছুতেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারবে না। তাই স্সান আইজ্যাক মন্তব্য 
করেছেন যে, 4119 9208 01 990086100. 12 80889 5695 15 61186 6109 
01)119190 8110010 610৭7 900 095%6101 800 60 61718 2061৮165০01 0109 
৪0: ০0৮ ৪00609৮ [9 6)8 015 ৪১৮৮ অর্থাৎ শিশুর কর্মপ্রাণ মনকে মেনে 
"নিয়েই কর্মকেন্দ্রিক বিদ্ালয়গুলি গড়ে উঠেছে। 

এ ছাড় কর্মকেক্দ্রিক বিগ্ভালয়গুলিতে শিশুর প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের উপর 
জোর দেওয়! হয়েছে । কারণ, কর্মবাদীরা বিশ্বাম করেন যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান-ই 
শিশু-শিক্ষার প্রথম সোপান । শিশুকে জানা থেকে অজানায় নিয়ে যাওয়া 
সহজ। অজানার অন্ধকারে শিগুমন এমন-ই দিশেহারা হয়ে পড়ে যে, তাঁকে 
জষ্তানের সত্য পথের সন্ধান দেওয়া! কঠিন। স্পর্শ করে, অনুভব করে, ফেলে, 
ভেঙেচুরে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে শিশুরা এই পৃথিবীকে জানতে চায়। পাওয়ার 
আনন্দ-ই শিশুকে পেয়ে বসে, তাই সে ধরা-ঠ্োগ্নার বাইরের জিনিষের চেয়ে 
একান্ত কাছের পরিবেশ থেকেই প্রথম জান্তে, বুঝতে, অনুভব করতে শেখে। 
কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়েই শিশুরা নে সুযোগ লাভ করে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান শিশুর 
মনে দাগ কাটে,-তার আত্মতুষ্টি বিধান করে। তাই প্রতিদিনের কাজকর্মের 
'মধ্যে, বিচিত্র ঘটনাপরম্পরায় শিশু যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তা শুধু শিশুর 
কাছে চিত্তাকর্ষক নয়, সেই পরিবেশ-পরিচিতি-ই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অফুবস্ত 


কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার তিনটি দিক ৬১ 


ভাণ্ডার। সেইজন্ে ভিউই বলেছেন যে, ইন্দিয়ান্ভৃতি-ই শিশু-শিক্ষার 
চরম পন্থা । অর্থাৎ 40101101570 19570500058 5 8919৪ ০1 88118151708 
299:190089* গ্রীতিকর যে-কোন অভিজ্ঞতাই শিশু-মনে অফুরস্ত প্রেরণা 
যোগায়। 

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সব চেয়ে বড় স্থৃবিধা এই যে, এখানে ব্যক্তিগতভাবে 
প্রত্যেকটি শিশুর প্রতি-ই লক্ষ্য রাখা হয়। শিশুমাত্র-ই যে পৃথক, একজনের 
সঙ্গে অপরের কোন মিল নেই, -স্থতরাঁং তাদের মনোভাবও যে আলাদা, সে- 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শিশুর সে বিচিত্র চাহিদার দিকে, দৃষ্টি 
রেখেই কর্মকেন্দ্রিক বিষ্যালয়গুলি বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য নান! 
ধরণের খেলাধূলা, কাজকর্মের ব্যবস্থ| করেছে । এখানে শিশুর! আপন আপন 
ইচ্ছান্্যায়ী কাজ ও খেলাধূলার স্থযোগ পায়। কর্মকেন্ত্রিক বিষ্যালয়গুলি 
মেনে নিয়েছে যে, ০ 6দ্দ০ 0119190. ৪16 ৪119. সুতরাং শিশু-মনের 
বিচিত্র খেয়াল ও চাহিদার কথ! চিস্তা করে-ই শিশু-মনস্তত্বের এই বিষ্যালয়গুলি 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এই হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত শিশু-শিক্ষার নিখুঁত কর্মপন্থা। 
গতানুগতিক শিক্ষার সঙ্গে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার তুলনা করতে গিয়ে একজন 
বলেছেন যে, যেশিক্ষা মনের কোন খোঁজ রাখল না, প্রাণের চাহিদা 
মেটাল না, দেহ-মনকে অস্বীকার করে জ্ঞান বিতরণ করল, রোগ নির্ণয় না 
করেই পথ্যের ব্যবস্থা! করল, কেবল গুটি কয়েক মনে আলো! জাল্ল-_কাজকে 
বাদ দিয়ে শিক্ষার্থীর হাতে কেবল লেখনী তুলে দিল--সে শিক্ষ1 কিছু পরিমাণে 
নিরক্ষরতা দূর করল বটে, কিন্তু সে প্রায়শ অশিক্ষাই হয়ে রইলো। কারণ, 
ধে শিক্ষীয় জীবন উপকৃত হলে! না, প্রাণের ক্ষুধা তৃপ্তি হলো না সে শিক্ষা! 
শিক্ষা-ই নয়। 


সার্জণ্ট পন্বিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষ। 


শিক্ষাই দেশোরলতির মাপকাঠি । যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় শিক্ষামংস্কারের 
কথাটাই সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে । বিপ্লবের মধ্যেই মানুষ বুঝতে পারে যে, 
তার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কোথায় যেন অসন্পূর্ণততা রয়েছে, তা না হলে 
দেশ জুড়ে এত অশান্তি কেন ? এই জন্মেই দেখা যায় যে, নেপোলিয়ানিক 
মহাযুদ্ধের পর সমন্ত ইউরোপের পাঠ্যতালিক। ও শিক্ষাদান পদ্ধতির আমূল 
পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । গত ছিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইংলগ্ড ও ভার্তবর্ষ__- 
এই ছুই দেশেই শিক্ষা-সংস্কারের প্রচেষ্টা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। আজ 
আমাদের দেশের অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্‌ মাত্রই উপলৰ্ধি করেছেন যে, এ জাতটাকে 
আর অশিক্ষার কুশিক্ষার নরককুণ্ডের মধ্যে তিলে তিলে মরতে দেওয়। চলবে 
না। গোটা] জাতটাকে শিক্ষার ভিতর দিয়েই জীবনের অমরাবতীতে 
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যার যেদিকে শক্তি, তাকে সেই দিকেই পরিচালিত 
করলে শিক্ষার সফল পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই পরিচালনার জন্য 
স্থপরিকল্পনার প্রয়োজন । তাই ভারতের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির উপর 
শিক্ষা-পরিকল্পন। প্রণয়নের ভার ন্তস্ত হয়। ফলে সমিতির প্রচেষ্টায় গান্ধীজীর 
প্রবতিত ওয়ার্ধ৷ পরিকল্পনার আদর্শে একটি শিক্ষা পরিকল্পন। প্রণয়ন করা হয়। 
এই কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভাপতির নাম অনুসারেই পরিকল্পনাটির 
নাম কর] হয় সার্জেট পরিকল্পনা । বস্ততঃ এ পরিকল্পনা! উপদেষ্টা বোর্ডের 
মনীষী ও শিক্ষাবিদগণের ; পরিকল্পনার প্রাথমিক শিক্ষার অধ্যায়টি বিশেষভাবে 
ওয়ার্ধা পরিকল্পনার নিকট খণী) শুধু তাই নয়, ওয়ার্ধার মূল আদর্শেই রচিত। 
সার্জেট সাহেব ভারত অরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ছিলেন, এ পরিকল্পনা 
প্রণয়নে তার হাতও ছিল যথেষ্ট। তবে ভারতের অন্তান্ত শিক্ষা বিভাগের 
বিশেষ সাহাষ্য ব্যতিরেকে এই ব্যাপক রিপোট প্রকাশ কর! সম্ভবপর হত না। 

শিক্ষা-সংস্কারের এটাই প্রথম প্রচেষ্ট। নয়। এর আগে ভারতবর্ষে যে 
'শিক্ষা-সংস্কারের কোন চেষ্ট| হয় নি তা নয়, কিন্তু সে আন্দোলনে জাতীয় 


সার্জেন্ট পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা ৬৩ 


চেতনার টনক নড়ে নি। তার কারণ শিক্ষার চারিদিকে ছিল একটা 
সংরক্ষণশীলতার গণ্ডি। ফলে পদে পদে শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়ে ছিল। 
জাতীয় জীবনের পটভূমিকায় শিক্ষার কল্যাপময় মৃতিটি আম্াদের চোখে 
পড়ে নি। তাই শিক্ষার আলোয় গণ-মানস উত্তাসিত করবার এমন ব্যাপক 
প্রচেষ্টা আর কখনো হয় নি। লার্জেট পরিকল্পনা-ই কিন্ত সর্বপ্রথম নে 
গুরুদায়িত্ব গ্রহণ কর্ছে। প্রাক পঠন অবস্থার শিশু-বিগ্যালয় থেকে উচ্চ 
শিক্ষা পর্বস্ত সর্ব শ্রেণীর শিক্ষা-ব্যবস্থা-সম্বলিত সর্বাংগন্ন্দর শিক্ষা-পরিকল্পনার 
এই প্রথম দলিল বলে, আজ সার্জেণ্ট পরিকল্পনার এত লমাদর। 

শিশু মনন্তত্বের উপরেই এ শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে । বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে কেমন করে শিক্ষাকে জীবনের সম্যক বিকাশের কাজে লাগানো যায়, 
বিচিত্র পরিবেশের সংগে কেমন করে প্রাণের যোগহ্ত্র রচনা কর চলে,-- 
বিগ্ভালয়ের অস্বাভাবিক কৃত্রিমতাকে অপসারিত করে যে কি আনন্দের শিশু- 
জগৎ ত্যঙ্টি কর! যায়--এ পরিকল্পনার মধ্যে আছে সেই সম্ভাবনার স্বপ্ন । 
শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু যাতে অবহেলিত না হয়, যাতে তার দৈহিক ও মানসিক 
বিকাশ পাধিত হয়, সে দিকে দৃষ্টি রেখেই সার্জেন্ট পরিকল্পনা রচিত হয়েছে 
এবং শিশুর জন্ত-ই শিক্ষা, শিক্ষার জন্য শিশু নয়-এই কথাটার উপর-ই 
গুরুত্ব আবোপ কর! হয়েছে । 

এই পরিকল্পন! অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে মোটামুটি প্রধান ছুটি 
ভাগে ভাগ কর! হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে নিম্ন প্রাথমিক আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 
উচ্চ বুনিয়াদী বা প্রাথমিক। শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই 
এখানে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে । কিছু একট! 
করতে পেলেই শিশুরা খুশী হয়, কাজেই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাটাই হবে শিশু- 
শিক্ষার বৈজ্ঞানিক প্রণালী । যে বয়সে তারা হাত পা নেড়ে চেড়ে কাজ 
করতে পেলে আনন্দে বিভোর হয়ে উঠে, সে বয়সে কেবল বইয়ের নীরস 
পাতার মধ্যে তাদের মনকে আটক রাখা কিছুতেই উচিত নয়। তাতে 


৬৪ নয়৷ শিক্ষা 
শিশুর মানসিক বিকাশ সাধিত হলেও দৈহিক বিকাশ হ্ষু্ন হতে পারে? 
এই দ্বন্য শিশুর বয়ন, আগ্রহ এবং মননশীলতা অন্ুসারেই শুধু ষে বিদ্যালয়ের 
শ্রেণী বিভাগ হবে তা নয়, সংগে লংগে কার্যহথচীও বদলাবে । কাজেই বয়স 
অঙ্সারেই কর্ম-মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ পরিকল্পনা বিরচিত হবে। 

এখন নার্জেপ্ট পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। 
ব্যাপক শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্টে এই পরিকল্পনার স্ষ্টি। দেশব্যাপী নিরক্ষরতা 
দূরীকরণের অভিযান-ই হবে শিক্ষা বিস্তারের প্রথম প্রচেষ্টা। কাজেই, 
শিক্ষাকে এমন ব্যাপক করে তুলতে হবে যে, তমসা থেকে আলোক তীর্থে 
আসবে অশিক্ষিত জনসাধারণ। এই প্রচেষ্টাকে কার্ষকরী করে তুলতে হলে 
৬-১৪ বৎসর পর্যস্ত আট বছর অবধি বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক শিক্ষ! চালু কর! গ্রয়োজন। প্রথম পাচ বছর অর্থাৎ ৬--১১ পর্যস্ত 
নানা রকম হাতের কাজের মাধ্যমে চলবে নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা । ওয়াধা 
শিক্ষ। প্রশ্নালীর সংগে সার্জেন্ট পরিকল্পনার পার্থক্য এখানে । উৎপাদনাত্মক 
শিল্প ভিন্ন অন্য কোন শিল্পের স্থান নেই ওয়ার্ধা পরিকল্পনায়; কিন্তু সার্জে্ট 
পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, স্জনাত্মক যে-কোন শিল্পই শিশু-শিক্ষার মাধ্যম 
হতে পারে; শিশুর সব কাজ-ই যে উৎপাদনাত্মক হবে এমন কোন কথ! মেই। 
ত1 ছাড়া সেখানে শিশুকে বিশ্লেষণ করে জানবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। 
মানা রকম হাতের কাজের ভিতর দিয়ে সহজেই যাতে শিশুর হাত, পা, কাণ, 
চোখ, মনের সংগে সমতা! রেখে সজাগ ও সক্রিয় হয়ে উঠে, সে দিকেও লক্ষ্য 
রাখা হয়েছে। প্রথম তিন বছর তার শিক্ষা চলবে বিশেষ করে ইন্দ্রিয়াননভূতির 
মারফতে, শেষের তিন বছর কিন্ত্ত তাকে তার পছন্দ মত যে-কোন একটি 
বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হবে। ওয়ার্ধা শিক্ষা-প্রণালীর মূল ভিত্তি কিন্ত শিল্পাদর্শ 
শিক্ষা । সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় আদর্শ স্বীকৃত হলেও মেখানে উৎপাদনের উপর 
কোন জোর দেওয়া হয় নি। বরং সেখানে বলা হয়েছে ষে, বুনিয়াদী শিক্ষার 
গোড়াতেই কিন্তু শিল্পকেন্দ্রিক ও অর্থগামী শিক্ষার উপর তেমন জোর দেওয়। 
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হ'বে না, ওটা শুরু হবে উচ্চ বুনিয়াদীতে। তবে একথা ঠিক যে, কেবল 
অর্থাগমের দিকে দৃষ্টি দিলে কিন্ত শিশু-প্রতিভার উপর অবিচার কর! হবে। 
অবশ্ট অভিজ্ঞতা ও মনম্তত্বের নির্দেশ অনুসারে শিল্পকেক্ড্রিক শিক্ষায় শিশু-মনের 
সংযোগ স্থাপন করতে পারলে, আপন! থেকেই শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ 
সাধিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে অনেকেই বলেছেন যে, ভারতবর্ষের মত 
দেশে সার্জেন্ট এবং ওয়ার্ধা পরিকল্পনার সমন্বয়ে গঠিত একটি ন্বয়ংসম্পূর্ণ প্রণালী 
অনুসরণ করাই শ্রেয়, তা সম্ভব না হলে ও ছুটে! শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও চালু করা 
যেতে পারে। 

শিক্ষার দিকটা ছাড়াও শিল্প-নৈপুণ্য অর্জনের বিশেষ ব্যবস্থার কথাও আছে 
সার্জেপ্ট পরিকল্পনায় । উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষার পর ১৪-১৬ বছর পর্যস্ত নিয় 
টেক্নিক্যাল বা শিল্পবিগ্ভালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে । প্রাথমিক শিক্ষাস়্ প্রবুদ্ধ 
নবজাগ্রত জ্ঞান ও ধারণ! বিষয়েও উভয় পদ্ধতির মধ্যেও বেশ একটা মিল দেখা 
ষায়। কেবল লিখন-পঠন গণিত শিক্ষার মত নিছক কেতাবী শিক্ষ1 যে 
আজকের যুগে অচল, শিক্ষাবিদ মাত্রই আজ তা স্বীকার করেছেন। কাজেই 
তাঁরা উপলব্ধি করেছেন ষে, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাকে এমন ন্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে 
হবে যে, হাতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা নান বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে 
পারে, বিশেষ করে যাতে তার লমাঁজবোধ ও স্থকুমার বৃত্তিগুলি সম্যকভাবে 
বিকশিত হয়ে উঠতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে । তাই নান। প্রকার 
কাজের সঙ্গে খেলাধূলা, বিতর্ক সভা, গান, ছবি আকা, সমাজ নেবা ও স্বাবলম্বন 
ইত্যাদি শিক্ষারও হুব্যবস্থা কর! হয়েছে । মোট কথা, হাতে কলমে শিক্ষাই 
হচ্ছে সার্জেন্ট পরিকল্পনার প্রধান কথা । 

বুনিয়াদী শিক্ষাই এদেশের উপযোগী । একথা ধারা শ্বীকার করেছেন, 
তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন যে, কোন ভাষার মাধ্যমে বুনিয়াদী 
শিক্ষা চালু হবে? এ-শিক্ষা ব্যবস্থা কি পুরোমাত্রায় দেশীয় হবে, ইংরাজীর 
নামগন্ধও থাকবে না? তার জবাবে পরিকল্পনায় বল! হয়েছে ষে, মাতৃভাষাই 
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হবে শিক্ষার বাহন) দেশ কাল ভেদে পৃথক পৃথক মাতৃভাষা হতে পারে। 
দ্বিতীয় কথা এই ষে, নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষায় ইংরাজী খাকবে না, কিন্তু স্থানীয় 
চাহিদা অন্থসারে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষা! চালু করা যেতে পারে। 
সার্জেন্ট পরিকল্পনায় শুধু এই কথাই বল! হয়েছে, ওর স্বপক্ষে কোন ওকালতি-ই 
করা হয় নি। সার্জেন্ট কমিটির প্রথম উপসমিতি অবশ্য বরাবরই মাতৃভাষাকে 
বহাল রেখেছেন; অবশ্য রাষ্টভাষা হিসাবে উদ ও হিন্দী হরফে লেখ৷ 
হিন্দস্থানী ভাষারই অন্থুমোদন করেছেন,-_-ওয়ার্ধ পরিকল্পনায় কিন্তু ইংরেজী 
ভাষাকে একেবারে ছেঁটে বাদ দেওয়৷ হয়েছে । 

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষ। পরিকল্পন! প্রণয়ন ব্যাপারে সার্জেন্ট পরিকল্পন। 
সর্বতোভাবে ওয়াধা প্রণালীর কাছেখণী। এশিক্ষা-পরিকল্পনা এত ব্যাপক 
ষে, একে রূপ দিতে বেশ কিছু সময় লাগবে । অন্ততঃ পক্ষে ৪০ বছরের আগে 
উপযুক্ত শিক্ষিত শিক্ষক মিলবে না এবং আনুমানিক বাৎসরিক খরচ পড়বে 
কুড়ি কোটি টাকা । 

মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রণয়নেও নৃতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে । 
এখানেও চৌদ্দ বছর পর্যস্ত আবাসিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সার্জেণ্ট 
পরিকল্লায় এ ব্যবস্থা আছে যে, ১১ ৰ্ছর বয়সে নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ করে 
যাঁরা হাই স্কুলের উপযোগী হবে, (অর্থাৎ শতকরা কুড়ি জন ) তারা-ই নেবে 
উচ্চ শিক্ষ।?। ১১-১৭ এই ছ ব্ছর পর্যন্ত তারা আই-এ ক্লাসের প্রথম শ্রেণীতে 
শিক্ষা লাভ করবে । শিক্ষা-ব্যবস্থাকে এখানে ছুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 
প্রথমটি হচ্ছে জ্ঞানমুখী অর্থাৎ 40890710 আর দ্বিতীমুটি হচ্ছে শিল্পমুখী বা 
[901.0108), শিল্পমুখী শিক্ষার উপর-ই সার্জেন্ট পরিকল্পনায় জোর দেওয়া 
হয়েছে বেশী । অধাস্ত্রিক বিগ্ভালয়গুলিতে অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, 
অর্থনীতি এবং দ্বিতীয় ভাষ! রূপে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া 
চারুকলা, শরীর-চর্চা, কৃষি প্রভৃতি বিশেষ শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
আর যান্ত্রিক বিষ্ভায়তনে ব্যবস্থা থাকবে নানারপ শিল্প, সওদাগরী, দারু ও 
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ধাছুশিল্প, চিত্রাঙ্কন, শর্টহাণ্ড খাতাপত্র হিসাব রাখ! ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় 
শিক্ষার । মাধ্যমিক শিক্ষার খুঁটিনাটি ব্িয্ন নিয়ে এখানে আলোচনার কোন 
অবকাশ নেই । তবে লার্জে্ট পরিকল্লিত শিক্ষা-ব্যবস্কার কাঠামোটি এখানে 
'দ্বেওয়।! গেল £-- 


নার্মারি বা! শিশু বিদ্যালয় টি রা ৩৫ বছর 
নিম্ন বুনিয়াদী বিগ্ভালয় রি রী নি 
উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় '- ০ ১১-১৪ ব্ছর 
নিম্ন টেকনিক্যাল বিগ্ভ।লয় ** *** ১৪-১৬ ব্ছর 
( শিল্প, যান্ত্রিক ও সওদাগরী ) 

জ্ঞানমুখী হাইন্কুল 5৩০ 5০০ ১১-১৭ ব্ছরু 
শিল্পমুখী বিদ্যালয় -*, ১১-১৭ বছর 
উচ্চ টেকৃনিক্য।ল প্রতিষ্ঠান ( নি ) *** ১৭-২* বছর 
উচ্চতর টেকৃনিক্যাল ( উচ্চ ডিপ্লোমা! ) *** ২০-২২ বছর 
ধবশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষা *** ১৭-২০ বছর 


এবার সার্জেন্ট পরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষার কথায় আসা যাঁক। সার্জেন্ট 
প্রবতিত প্র।থমিক শিক্ষার প্রধ।ন বৈশিষ্ট্য এই ষে, গতাঙ্ছগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থ! 
থেকে এ শিক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক । এখানে শিশুর মনন্তাত্বিক প্রয়োজন অন্থলারেই 
পাঠ্যক্রম নির্বাচিত হয়েছে । সদা চঞ্চল শিশু-মনের বিচিত্র আগ্রহকে এখানে 
কাজের সঙ্গে এমন ভাবে যুক্ত করে দেবার স্থযোগ আছে যে, আত্মবিকাশের 
আনন্দে শিশু সেখানে মশগুল। সমস্ত ইন্ড্রিম দিয়ে শিশু কেবল তার অন্থকরণ 
প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার অবকাশ পায় নি, ব্যক্তিত্ব বিকাশের অজন্র স্থযেগ 
ভোগ করেছে । শিক্ষা-লাধনার এর চেয়ে চরম ফল আর কি হতে পারে। 
দেহ ও মন যাতে আপন! থেকেই গড়ে উঠতে পারে এ শিক্ষা-ব্যবস্থায় সেদিকে 
সজাগ দৃষ্টি আছে। কাজেই, মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে এ শিক্ষা সত্যই 
বাঞ্ছনীয়; কারণ এ শিক্ষা স্বভাবতঃই কাজের জন্য উত্হ্ক ছেলেমেয়েদের 
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কেতাবী শিক্ষার অকারণ অত্যাচার থেকে রক্ষা করে তাদের দৈহিক ও 
মানসিক বিকাশের সহায়তা করে। অন্বন্ধ প্রণালীতে ছেলেমেয়েরা এখানে 
শুধু আক্ষরিক জ্ঞানার্জনই করে না, হাত এবং বুদ্ধিকে তারা কাজে লাগাতে 
শেখে । এই ষে অভিজ্ঞতার স্বাভাবিক পরিণতি-_-একেই বল চলে ৰ্যক্তিত্্‌ 
বিকাশের শিক্ষা] । 

শ্রমের মর্ধাদীবোধকে জাগ্রত করে সামাজিক বৈষম্য দূর করাই এ শিক্ষার 
প্রধান উদ্দেশ । কোন কাজ-ই হেয় নয়, জীবনের প্রয়োজনে যার স্যষ্টি, সে 
কাঁজ তো জীবনেরই অংশ । আর শ্রমবিমুখতা মানেই জীবনকে অবহেলা 
কর! । কাজেই, ছেলেবেল। থেকেই ছেলেষেয়েদের মনে শ্রমের মর্ধাদীবোধকে 
জাগ্রত করে তুলতে হবে। শিক্ষায়তনে সকল জাতির ছেলেমেয়েরাই 
উৎপাদনক্ষম বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতে পারলে, বর্তমানে দৈহিক ও 
মানসিক শ্রমকারীর মধ্যে যে মধাদা-বৈষম্যবোধ বিছ্যমান রয়েছে-তা সহজেই 
দুর হয়ে যাবে। 

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাই মনস্তাত্বিক শিক্ষা । শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার 
করে বল] চলে যে, শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিলে ছাত্রদের জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব 
অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে । অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষা লাভ করে এবং 
জান! পরিবেশ থেকেই তাকে শিক্ষার অজান] ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া যায় । 
কাজেই, বুঝ! যাচ্ছে যে, শিল্পমুখী শিক্ষা নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এমন 
ভাবে জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় যে, শিক্ষণীয় বিষয়গুলিও পরম্পরের সহিত 
গ্রথিত হয়ে সহজেই শিশুর কাছে ধরা দেয়। অবশ্য একটু লক্ষ্য রাখতে হবে 
ঘে, শিক্ষা প্রণালীটি যেন অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক হয়, কোন কারণে তা যেন 
বোঝা হয়ে শিশু-মনকে ভারাক্রান্ত না করে। তা ছাড় বৃতি নির্বাচনের 
সময়ও দেখতে হবে যে, তার মধ্যে শিক্ষা-সম্ভীবনার অবকাশ আছে কি ন।। 
এক কথায় এ শিক্ষা-প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য এই নয় ষে, ছাত্ররা উত্তর জীবনে 
অক্ষম শিল্প-মজুর হয়ে উঠবে, এর লক্ষ্য হচ্ছে হাতের কাজের মধ্যে সার্থক 
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শিক্ষা দানের যে সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে, তারই লম্ব্যবহার করা। অর্থাৎ এ 
শিক্ষার লক্ষ্য হবে 93019168610 10৮ 900861/8 10071009965 01 809 
79909070689 100 011016 10 0180. 

শিক্ষায় হাতের কাঁজ আছে বলেই ঘে, একটি মাত্র শিল্প কাজের মধে তা 
লীমাবদ্ধ হবে এমন নয়। বিভিন্ন শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকাই ভাল। তাতে 
বৈচিত্র্য এবং আনন্দ ছুই-ই বজায় থাকবে। এজন্য শিল্পকে শুধু পাঠ্য তালিকা" 
ভুক্ত করলেই চলবে না, শিল্পের দ্বার! শিক্ষাদান-প্রণালীকেও আনন্দময়, সহজ 
স্বন্দর করে তুলতে হবে। কাজের আনন্দে সাগ্রহে শিশু যাতে শিখতে পারে, 
সেদিকে প্রথম থেকেই নজর রাখতে হবে। শ্ধু তাই নয়, সম্মিলিত কাজ, 
পরিকল্পনা, নিভূলি ভাবে কাঁজ সম্পাদন, নৃতনত্ব প্রবর্তনের চেষ্টা ও ব্যক্তিগত 
দায়িত্বের উপর জোর দিতে হবে। গান্ধীজীও নে কথা সমর্থন করে বলে- 
ছিলেন যে, যদ্ধি শিক্ষণীয় অন্যান্য বিষয় পূর্বের মত-ই গতান্থগতিক ভাবে 
শেখানে হতে থাকে, তবে সতা। কাটা, বয়ন অথবা কাঠের কাজ জুড়ে দিলে 
শুধু ও-গুলির গৌণভাবে সমন্বয় সাধনেই উৎসাহ দেওয়া হবে এবং শিক্ষার 
বিষয়গুলিকে পৃথক করে দেখলে এ পরিকল্পনার প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ বার্থ হয়ে যাবে। 
শিল্পকাজ এবং শিক্ষার মধ্যে কোন ভেদ-রেখা থাকবে না। একটার প্রসঙ্গে 
থেকে অন্যটি আসবে ম্বাভাবিকভাবে। ইতিহান, ভূগোল, এবং মাতৃভাষার 
সঙ্গে ছাত্ররা শিল্পকলাও শিক্ষা করবে; তবে ও-গুলিকে পরম্পর বিচ্ছিন্ন করে 
অয়, শিল্প শিক্ষার অন্ুলঙ্গ হিসাবে। 

সার্জেন্ট পরিকল্পনায় ৬-১৪ ব্ছর পর্যস্ত অবৈতনিক প্রবং বাধ্যতা মূলক 
শিক্ষার উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হরেছে। এই শিক্ষাব্যবস্থা অনুযায়ী 
বুনিয়াদী শিক্ষাকে মোটামুটি তিনটি সুরে বিভক্ত করা হয়েছে £ যথা (১) 
নার্সারি বা শিশু বিগ্ভালয় (৩-৫ বছর ), (২) নিম্বুনিয়াদী ( ৬-১১), উচ্চ 
বুনিয়াদী (১১-১৪ )। অতি শৈশব থেকেই শুরু হবে শিশু-শিক্ষার প্রস্তুতি । 
৩-৫ বছরের মধ্যে শিশুনিকেতন শুরু হবে শিশু-শিক্ষার মহড়া । খেলাধূলার 


লও নয়া শিক্ষা 


মাধ্যমে শিশুমনকে আনন্মময় একাস্ত স্বাভাবিক গতিতে শিক্ষাঁমূখী করে তুলতে 
হবে। শিশুকে জানতেই দেওয়! হবে ন! ষে, দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপের 
মধ্যে দিয়ে সে শিক্ষা জগতে প্রবেশ করছে । 

কাজের অফুরস্ত আনন্দের মধ্যে বিদ্যালয় হয়ে উঠবে শিশুর লোভনীয় 
খেলাঘর । মেখানে সে পরব্তা জীবনের অক্ষয় পাথেয় সংগ্রহ করবে। 
ছ বছরেই বর্ণ পরিচয়ের দি'ড়িগুলে। পার হয়ে মে লেখাপড়ার বৃহত্তর ক্ষেত্রে 
প্রবেশ করবে । সেখানে তথাকথিত গুরু মহাশয়ের বিধিনিষেধের বেড়াজাল 
থাকবে না, সে হবে শিশুর খেয়ালে পরিপূর্ণ কৌতৃহলের রাজ্য । শিশুর জানার 
ছুমিবাঁর আকাঁজ্ষায় প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ হবে কোঁলাহলমুখর। অনবন্ধ 
প্রণালীতে চলবে শিক্ষা, অবিভাজ্য হবে পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্ত। পরিবেশের 
ছাচে ঢালাই করা হবে পাঠ-পরিকল্পনীকে । নানাপ্রকার কাজ ও শিল্প 
প্রণালীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা । ৬-১১ বছর পর্যস্ত 
নান। রকম হাতের কাজের ভিতর দিয়েই নিম্ন বুনিয়াদী বিগ্যালয়ে শিশু 
বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভ করবে। শেষের তিন বছর তাকে তার মনোমত যে 
কোন একটি বৃত্তি শিক্ষায় পারদ করে তুলতে হবে, যাতে মে ভবিষ্যতে 
জীবিকার্জনে সক্ষম হয়। শিল্প শিক্ষাকে নিখুত করবার জন্যে সার্জেণ্ট 
পরিকল্পনায় উচ্চ বুনিয়াঁদী শিক্ষার পর ১৪-১৬ বছর পরস্ত নিম্ন টেক্নিক্যাল 
শিল্প-বিছ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

সবচেয়ে বড় কথা এই, সার্জে্ট পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয় 
শিক্ষার ভিত্তিভূমি বলে স্বীকার করা হয়েছে । জাতি গঠনের কাজে এ 
শিক্ষাকে লাগাতে হলে আদর্শ, শ্রম এবং উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। 
গুণী শিক্ষক না হলে শুধু শিক্ষা-পরিকল্পনাই যে ব্যর্থ হবে তা নয়, জাতীয় 
জীবনের উন্নতিও প্রতিহত হতে পারে । গতানগতিকতার ছ।চে ঢালাই করা 
পড়ুয়! ছেলেমেয়ের দল--কেভাবের বাইরে যাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই, 
জীবিকার্জনট1 যাদের কাছে একট বিরাট সমস্যা_তারা জাতীয় চরিত্রের 


সার্জেন্ট পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা ৭১ 


উন্নতি করবে কোথা থেকে? ফলে সে শিক্ষা--তা সে যতই বাইরের 
চাকচিন্ককে বাড়াক না কেন--কথনই জাতীয় প্রগতি আনতে পারে না। 
তাই এই পরিকল্পনার সার্থকতার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষকের উপযুক্ত বেতনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে । 
তবে এ শিক্ষ।-প্রণ।লীকে কার্ধকরী করতে হলে আনুমানিক ৩৫ বছর লাগবে 
এবং খরচও হবে ৪১৫৭ লক্ষ টাকা। 

এখন সার্জেণ্ট পরিকল্পনার গুণাগুণ নিয়ে কিছু আলোচনা কর ধাক। 
আলোচনার প্রথমেই বল! চলে যে, এত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে অশিক্ষার 
বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চলানো সম্ভব কি? যে দেশে চৌদ কোটি ছিয়াশী 
লক্ষের মধ্যে বারে] কোটি সত্তর লক্ষ লোক নিরক্ষর, ঘেখানে এমন ধীর মস্থর 
শিক্ষা-প্রণালী কি ফলপ্রস্থ হবে? হিসাবে করে দেখা গেছে যে প্রতি বৎসর 
৬৭ লক্ষ লোককে লেখা পড়া শেখালে ২০ বছরে হয়ত নিরক্ষরতা দূর হতে 
পারে। কিন্তু এমন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে না আছে দেশ-প্রেমিকের 
আশাবাদের অন্তপ্রেরণা, না আছে ন্বাধীনতা উপলব্ধির উন্মাদনা! দ্বিতীয় 
কথা হচ্ছে পরিকল্পনাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, ওর মধ্যে যে অপূর্ণতা আর অসঙ্গতি 
আছে তা উপেক্ষা করা যায় না। তুরস্ক, রুশ দেশের মত হ্বল্লমেয়াদী পরিকল্পন। 
গ্রহণ করলে বোধ তয় এঁ পরিকল্পন! আরও কার্ধকরী হত। ১১ বর বয়সে 
হাইস্কুলে ভি হবাঁর কথাটা অনেকে সমর্থন করেন নি। শুধু তাই নয়, দূর 
দৃষ্টির অভাব বশতঃ পরিকল্পনাটিতে পিছিয়ে পড়া এবং বিলদ্বিত-বুদ্ধিদের (1889 
1010020928 ) কথ] চিস্তা কর] হয়নি । আর একটা কথা, পাঠ্যস্থচী সর্বত্র এক 
হবে কিনা বা খেলাধুল! ও ব্যায়ামের পাঠ্যক্রম কি হবে তার কোন নির্দেশ 
নেই। শিক্ষক-শিক্ষণের কার্যকাল স্বল্প; কাজেই, অনেকের মনে এই সন্দেহ 
জেগেছে যে পরিকল্পনাটি পূর্ণাঙ্গ নয়। 

উপনংহারে এই কথা বল] চলে যে, সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় আর যা দোষ 
থাক ন1। কেন, এ পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষা-সম্ভাবনার একট। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ 
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আছে। প্রতীচ্য লত্যতার উপযোগী এমন ব্যাপক শিক্ষা পরিকল্পন! ইতিপূর্বে 
কখনও রচিত হয় নি। ব্যক্তিত্ব বিকাশের নিদারুণ প্রতিযোগিতার স্থান নেই 
এ শিক্ষা-ব্যবস্থায়, বরং অকু সহযোগিতায় ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্থব্ণ স্থযোগ 
আছে। শুধু তাই নয়, জীবনের বিচিত্র কর্মকুশলতার খাতে জ্ঞানকে গ্রবাছিত 
হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে অভিজ্ঞতার সাগর-সঙ্গমে । এই প্রসঙ্গে 
শ্রীঅরবিন্দের বাণী প্রণিধানযোগ্য । তিনি “আমাদের আশা প্রবন্ধে 
লিখেছিলেন ষে, “ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা, গৌরব, বল ও মহুত্বের মূলে আছে 
আধ্যাত্মিক শক্তি সেই আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশের জন্য সর্ব-ধর্ম-সহিষুতা 
শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে এই নব পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থায়। 

আর একটা কথা সার্জেন্ট পরিকল্পন! এদেশেরই জাতীয় সম্পদ । ভারতের 
এতিহ্ো গড়! ভারতীয় ভাবধারায় পরিপুষ্ট সার্জেন্ট নামধেয় শিক্ষা-প্রণালীকে 
বিদেশীর আমদানী বলে বর্জন করলে শুধু ভূল করা! হবে না, ভবিষ্যঘকে অবরুদ্ধ 
কর! হবে। কাজেই, এ পরিকল্পনা নিয়ে নবোছ্যমে কাজ করতে হবে। সে 
দায়িত্ব অবশ্ প্রাথমিক শিক্ষকদের । আজ জাতীয় জীবনের এই অত্যুদয়ে যদি 
ভারতের প্রতিটি শিক্ষক মনেপ্রাণে নয়া শিক্ষা প্রচারের জন্য সচেষ্ট হন, তা 
হলে-__-আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক সম্ভাবনার যে স্বপ্ন কামনা করছে ভারতের 
ঘুমস্ত আত্ম আশা করা ষায় অদূর-ভবিষ্যতে সার্জেন্ট পরিকল্পনার যাছুম্পর্শে 
প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে ভারতের সেই আদর্শ । 


সম্ভেসবি-পদ্ধভিতেভে পাইদানব্নীভি 


দাস্তে বলেছিলেন, মেপে কথা বলো । শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে ও-কথাট! ষে কি 
মূল্যবান মস্তেসরি তা উপলব্ধি করেছিলেন। পাঠদানের সময় ও বিষয়ে 
শিক্ষয়িত্রীদের তিনি বিশেষ সতর্ক করে দিয়েছিলেন; কিন্ত মেপে কথা বলা"র 
আইন শিশুদের উপর তিনি জারি করেন নি। বরং অবাধ সুযোগ দিয়ে একাস্ত 
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যুখগোরা শিশুকেও তিনি কথার তৃবড়ি করে তুলতে চেয়েছিলেন । কারণ, 
তিনি উপলব্ি করেছিলেন যে, শিশুমান্রই কথা কইতে ভালবাসে । অর্থহীন 
নান! কথার মারফতে শিশু-কল্পনায় জোয়ার আসে । তখন কথার পৃষ্ঠে কথা 
উত্থাপন করে শিশুকে অনেক কিছু শেখান যায়। এইজন্য মন্তেসরি- 
শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুদের কথা বলার অফুরস্ত সবযোগ দেওয়া হয়েছে । ফলে 
নান] জিজ্ঞাস! থেকেই শিশুর! সেখানে নিত্য নৃতন জ্ঞানলাভের সযোগ পায় । 

শিশুর এই অবাধ ম্বাধীনতাই মস্তেসরি-শিক্ষাপন্ধতির গোড়ার কথা। 
প্রত্যেকটি শিশুই যাতে স্বাধীনভাবে নিজের খেয়ালখুসিমত কিছু করতে, 
শিখতে, জানতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শিশু-বিষ্ালয়ের পরিবেশকে শুধু 
গড়ে তোল] হয়নি, শিশুর প্রয্নোজনের তাগিদেও হ্যষ্টি করা হয়েছে বিচিত্র 
খেলার সামগ্রী । ফলে যখন খেলার আনন্দে শিশুর আপন] থেকেই তন্ময় হয়ে 
উঠবে, তখনই শিক্ষকের পরোক্ষ কর্তব্য শুরু হবে। শিক্ষককে সতর্ক হয়ে 
দেখতে হবে, যাতে শিশুর সেই হৃদয়-উজাড় করা আনন্দ, উচ্ছ্বাস-মুখর কল্পনা 
কেবল বাহা প্বেক্ষণেই নিঃশেধিত হয়ে না যায়; এবং চেষ্টা করতে হবে শিশুর! 
যাতে সেই অদম্য কৌতুহলকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে লাগাতে পারে। কারণ 
প্রত্যেক শিশুর মনে পরখ করে দেখার যে অদম্য কৌতুহল আছে, সেটাই 
শিশু-মনের গবেষণাপ্রবণ মনস্তত্ব। সেই মনস্তাত্বিক জ্ঞান অর্জন করেই 
মন্তেসরি-পদ্ধাতিতে পাঠদান করতে হবে, অন্যথায় শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্ট ব্যর্থ হয়ে 
ঘেতে পারে। এ বিষয়ে শিশুদের নিয়ে হাতে কলমে কাজ করে প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। কারণ ব্যবহারিক প্রয়োগের সাফল্য ভিন্ন 
পদ্ধতির কোন মূল্য নেই। এইজন্য মন্তেসরি-পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগের 
উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 

কিন্ত শিশু-শিক্ষায় এতথানি স্বাধীনতা দিতে অনেকেই শঙ্কিত হয়েছেন। 
তারা মনে করেছেন যে, অবাধ ন্বাধীনতার শৈথিল্যে পাঠদানের সময় বিশৃঙ্খল! 
ঘটতে পারে । সে ক্ষেত্রে শৃঙ্খল] বজায় রাখার পদ্ধতি কি হবে? তার উত্তরে 
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বস্তেমরি বলেছেন যে, শিশুর ম্বভাবসুলভ চাঁপল্যকে উচ্ছঙ্খল দুরস্তপনা মনে 
করে মিথ্যা ভয় পেলে চলবে না; নিয়মান্নবতিতা সম্বন্ধে যে শিশুর কোন 
ধারণাই নেই, অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে থেকেই একটু একটু করে তার মনে 
শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। হঠাৎ শৃঙ্খলা প্রয়োগ করার নামে শিশুদের 
উত্তাক্ত না করাই ভাল। খেলাধুল1 অথবা নিয়মানুবর্তা ব্যায়াম থেকে শিশুর 
মনে যখন ভাল-মন্দের ধারণ। জাগবে, তখনই আপনা থেকে তার মনে 
শৃঙ্থলাবোধ জাগবে । খেলার মাঠে সঙ্গীদের তালভঙগ হলে শিশু যখন মনক্ষুপ্ 
হবে, তখন শ্রেণীক্ষে কোন অসঙ্গতি দেখলে শিশুরা আর স্থির থাকতে 
পারবে না। তৎক্ষণাৎ প্রতিকারের চেষ্টা করবে। ধর! যাক, শিক্ষকের 
অনুপস্থিতিতে বুলু আর টুলু ঘরের মেঝেয় রঙ তুলি ছড়িয়ে বিশ্রী নোংরা করে 
ফেলেছে, এমন সময় পিছনের দরজ] দিয়ে শিক্ষককে সেই কক্ষে ঢুকতে দেখে 
মণ্ট, হয়তো৷ একটু লঙ্জিত হয়ে পড়বে। যদিও এই কুকীতিটা! করেছে তার 
বন্ধুরা) তথাপি এই নোংরামিকে শ্রেণীগত বিশৃঙ্খন ভেবে সে বিচলিত হয়ে 
উঠবে। তাড়াতাড়ি শ্রেণীকক্ষ পরিষ্ার করার কাছে মে লেগে যাবে; তার 
দেখাদেখি অন্যেরা তাকে সাহাধ্য করবে। এইভাবে কুচিগত পাঁবিপাট্য- 
বোধের মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলাবোঁধ জাগবে । এই ধরণের অতি স্বাভাবিক ঘটনার 
মারফতে শঙ্লার প্রকৃত অর্থ যখন শিশুদের কাছে পরিষ্ধার হয়ে উঠবে, তখন 
তার শ্রেণীশঙ্খলার জন্য কোন আইনকান্ঠনের গ্রয়োজন হবে না। 

অবশ্য শ্রেণীশঙ্খলাট। বহুলাংশে নির্ভর করে পাঠদানের উপর । পঠন- 
পাঠনে শিক্ষকের দিক থেকে কোন ত্রুটি ঘটলেই শিশুদের মধ্যে হৈ-চৈ শুরু হয়। 
সেই কোলাহলট! শুধু কোলাহল নয়, সেটা শিক্ষাগত অব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
শিশুদের সমবেত প্রতিবাদ। মারিয়া মন্তেসরিও তাই বিশ্বাম করতেন। 
এইজন্য তিনি বলতেন যে, ভাল-মন্দ-বোধ জাগবার আগে শিশুদের উপর কোন 
হুকুম জারি করতে যাওয়াটা ঠিক নম; তখন সমস্ত হুকুম-মকুব করে মায়ের 
ন্েহ ভালবাস! দিয়ে প্রথমেই শিশুর মন জয় করতে হবে; মিতা হয়ে শিশুর 
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মনের কথা জানতে না পারলে, তাঁর মনোরঞ্জন করা সম্ভবপর হবে মা। এইজ 
শিশুশিক্ষার প্রথম দিকে ব্যক্তিগত নেহ ঘত্ব দিয়ে প্রত্যেকটি শিশুকে আপনার 
করে নিতে হয়। শিশুদের সঙ্গে কথা কয়ে, গল্প করে, তাদের মনের সঙ্কৌচ, 
দূর করে দিতে হবে, তা না হলে তাদের মনের জড়তা সহজে ঘুচবে ন1।" 
্বচ্ছন্দ-চেতনা-বোধ থেকে শিশুর মনে খন অজন্্র কৌতুহল জাগে, তখন 
শেখার অনুরাগে সে মেতে ওঠে। 

মন্তেসরি তাই শিশুশিক্ষার প্রথম দিকে ব্যক্তিগত শিক্ষার উপর বিশেষ 
জোর দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত আবেদন শিশুর কাছে যথেষ্ট মুল্যবান। 
প্রত্যেকটি শিশুই যখন বুঝতে পারে যে, শিক্ষক তাঁকে লক্ষ্য করেই কিছু: 
বলছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন, কিছু করতে বলছেন, শিশুরা তখনই কাজের প্রেরণায়, 
আনন্দে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। সেই স্বত:স্ফ্ত আগ্রহ থেকে শিশুরা যা শেখে, 
তার তুলনা নেই। তাই শিশুশিক্ষার প্রথম স্তরে তিনি সমস্টিগত পাঠদানের 
পক্ষপাতী কোন দ্রিন ছিলেন না। তিনি বলতেন, যে শিশু ঠিকমত ধৈর্ধ ধরে' 
নিজ নিজ আসনে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে পারে না, নিজেকে নিয়েই 
যে শিশু ব্যস্ত, আপন মনে পুতুলের সঙ্দেই কথা বলছে, অপরের কথা শোনার 
মত একনিষ্ঠ মনোযোগ কিছুতেই তাঁর আসতে পারে না। কোন কাজেই ফে' 
দুদু স্থির হতে পারে না, ঘণ্টা বাজিয়ে ক্রমাগত তাঁকে নির্দেশ দিতে গেলে, 
সে শুনবে কেন? শিশু আগে তার দেহ ও মনের ভারসাম্য লাভ করুক, ভাল 
করে গুছিয়ে কথা কইতে শিখুক, বড়দের অন্গকরণ করে কিছু করুক, তবেই নী 
সে শ্রেণী-গত নির্দেশ মানতে শিখবে । তার আগে শিশুর কাছে সমষ্টি-গত- 
পাঁঠের (০০119051%9 19880) কোন মূল্য মেই। কারণ প্রথম দিনের স্কুল- 
জীবনের অভিজ্ঞতায় কোন শিশুর মনে সমবেত নির্দেশের ধারণ। আসতে পারে 
না। নিয়মিত অঙ্গ সঞ্চালন ও ব্যায়ামের মধ্যে দিয়েই শিশুর মনে ক্রমে ক্রমে' 
সামগ্গন্ত-বোধ জাগে, ভাল-মন্দের ধারণ আসে। কাঁজেই তার মন তৈরি 
হবার আগে তাঁর কাছ থেকে কোন মননশীলতা। আশা কর! যায় কি? এইজক্ত; 


শ্্৬ নয়া শিক্ষ। 


শিশুশিক্ষার গোড়াতে তিনি কিছুতেই লমষ্টিগত শিক্ষা! প্রবর্তন করতে ইচ্ছুক 
ছিলেন না। ক্ষেত্রবিশেষে ষে তার প্রয়োজন নেই, এমন কথ! তিনি অবশ্ 
বলেননি । তবে ও-ধরণের শিক্ষা কখন সম্ভব তার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি 
বয়মের কথা তুলেছেন। বলেছেন ষে, একটু বয়স হলে শিশু যখন নিজ নিজ 
জায়গায় চুপটি করে বলে স্থির হয়ে কিছু দেখতে শেখে, তখনই সমবেতভাবে 
শিশুদের কিছু শেখান মম্ভব। অবশ্য সমবেত পদ্ধতিতে শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার 
'কৌশলট! মনন্তত্বের দিক থেকে গৌণ, কাজেই ওকে পরিহার করলে কোন 
ক্ষতি নেই। 

এ প্রসঙ্গেই তিনি ব্যক্তিগত পাঠদানের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। 
প্রাক্-পঠন-প্রদ্ততির সময় ব্যক্তিগত ষত্বের একান্ত প্রয়োজন। তখন ব্যক্তিগত- 
ভাবে শিক্ষককে প্রত্যেক শিশুর জন্য মাথা ঘামাতে হবে। শিশুর মন গড়ে 
উঠবার এই বিশেষ সময়টিতে, শিক্ষককে অতিমাত্রায় সজাগ হতে হবে। এ 
ময় গল্প-কথা-কাজ যাই হোক না কেন-_ প্রয়োজনের নিক্তিতে মেপে তা বলতে 
বা করাতে হবে; আর লক্ষ্য রাখতে হবে যে, অবাস্তর কিছু যেন শিশুর মনের 
উপর বিরক্তির বোঝ] চাপিয়ে না দেয়। তা হলে শিশুর অনুরাগ বিরাগে 
রূপান্তরিত হতে পারে। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে ও-ধরণের প্রতিক্রিয়া অতিশয় 
আরাত্মক। 

তাই তিনি পাঠপরিকল্পনার জন্য তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন । 
সুষ্ঠ পাঠ প্রণয়নের সেগুলি হচ্ছে অপরিহার্য অঙ। প্রথমটি হচ্ছে সংক্ষিপ- 
করণ (90000158768 -), দ্বিতীয়টি হচ্ছে সারল্য (81001011015), আর তৃতীয়টি 
হচ্ছে বস্ত-মুখিতা (০১1৪০৮1%1৮). 

অল্প অথচ সহজ সবল কথায় কিছু বল! খুবই কঠিন, কোন বিষয়ে সম্যক 
“এবং গভীর জ্ঞান না থাকলে তা! সম্ভবপর নয়। কিন্তু ধারা তা পারেন, তাদের 
পণ্ডিতের পধায়ে ফেলা চলে। শিশুশিক্ষা-বিদ্দের প্রত্যেকের যে, মে 
সুন্সিয়ান৷ থাকা উচিত, এমন কথা মারিয়া মন্তেসরি বলেননি । তিনি 
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বলেছিলেন যে, সংক্ষিপ্রকরণ অর্থাৎ অল্প কথায় শিশুর আগ্রহ সারি করার 
কৌশলটাই হচ্ছে শিশুশিক্ষার একট] প্রধান দিক। তাই পাঠপরিকল্পনার, 
কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে, সংক্ষিপ্তকরণটাই হবে ব্যক্তিগত পাঠদানের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য; কারণ ভূরি ভূরি উদাহরণ আর রাশি রাশি কথা শোনার' 
মত অবকাশ থাকলেও ধৈর্য বা মনোযোগ শিশুদের কখনই থাকতে পারে না।' 
তা ছাড়া শিশুর অপরের কথ! শোনার চেয়ে নিজের কথা বলতে পেলে খুনি 
হয় বেশি। কাজেই ছু-এক কথার ইনিতেই শিশুর আপন কথায় শিশুকে. 
কথা বলতে হবে, তার ভাবেই তাকে অস্ুপ্রাণিত করে তুলতে হবে, নইলে 
শিশুর আগ্রহকে অক্ষুপ্ন রেখে তাকে কিছু শেখান যাবে না। তানা হলে 
মনন্তত্বের দিক থেকে শিশুর প্রতি অবিচার করা হবে। কাজেই কি হাতের 
কাজ, কি লিখন-পঠন শিক্ষা, যে কোন কাজই হোক না- শ্বল্প কথায় শিশুর 
কাছে তা অতি স্থকৌশলে অবতারণা করতে হবে। এমন কি গল্পের বেলাতেও 
তাই। অর্থাৎ শিশুর কাছে গল্প হবেঃ যত কথা অল্প, তত খাস! গল্প। 
শিশুদের শিক্ষা দেবার সময় অনর্থক অবান্তর কথা ন! বলে, খুব হিসাঁব করে, 
কথা বলতে হবে। 

দ্বিতীয় কথ! হচ্ছে সরলত।। সহজ ও স্পষ্ট কথা হলে শিশুরা তা বুঝতে 
পারে। অস্পষ্ট ঠেঁয়ালী ধরণের কথ! অনুধাবন করতে শিশুদের এত বেগ পেতে 
হয় যে, শিশুরা একটুতেই নাঁজেহাল হয়ে হাল ছেড়ে দেয়; তখন অন্য কোন 
কথায় সহজে শিশুর মনোরগুন করা কঠিন হয়ে পড়ে । ভাষার পাষাণ-প্রাচীরে 
বাধা পেয়ে মে তার ভাবের রহস্য দুর্গ ভেদ করতে পারে না। ফলে' 
শিশু-মন এমন বেঁকে বসে যে তখন আর কিছুতেই তাকে পোজা কর 
যায় না। কাজই পাঠটাকার প্রত্যেকটি কথা যে, কেবল সংক্ষিপ্ত এবং 
স্থনির্বাচিত হবে তা নয়, শিশুদের পরিচিতও হবে। অর্থাৎ শিশুদের 
চেন পরিবেশ থেকে তাদের জানা শব্ধ আহরণ করতে হবে। তানা হলে 
জান! থেকে একটু একটু করে শিশুদের অজানার বিচিত্র লোকে নিয়ে যাওয়া 


"৭৮" নয়। শিক্ষা 


ন্ম্ভবপর হবে না। সেট! না হলে কিন্ত শিশুর শীমাবন্ধ জ্ঞান সীমাধন্ধই 
"থেকে যাবে। 

তৃতীয় কথা হচ্ছে বস্তমুখিতা। অর্থাৎ বস্ত থেকেই শিশুর মনে বিষয়ের 
ধারণা আসে। বন্ত-নিরপেক্ষ বিষয় সম্বন্ধে শিশুর! চিন্তাই করতে পাবে না। 
কেবল “কোমল? কথাটি বললে অনেক শিশুই হয়তো অর্থট1 হৃদয়ঙম করতে 
পারবে না, কিন্তু “ফুলের মত কোমল; বললে কথাটার অর্থ বুঝতে শিশুদের 
বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তেমনি গল্প শুনতে শুনতে শিশুর মনট। যখন 
গল্পের বণিত ব্যক্তির সঙ্গে মিশে যায়, তখনই গল্পের বিষয়বস্ত শিশুর কাছে 
সত্য হয়ে উঠে। অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে শিশুর! যা যাচাই করে নিতে পারে, 
যা নে দেখে শুনে ঠেকে শেখে সেটাই শিশুর লত্যকার শেখ! হয়। এজন্য অবশ্থয 
চাই-_পধবেক্গণ বস্ত এবং স্বাভাবিক পরিবেশ । শিশুশিক্ষার পক্ষে এগুলি 
একান্ত অপরিহার্য । ন্বাভাবিক পরিবেশ থেকে নানা জিনিসের আকৃতি, 
প্রকৃতি দেখে পরথ করে শিশুর মনে যে ধারণ] জন্মে, সেই ম্বভাব-শিক্ষা (%এ০- 
0000%৮100) গ্তণে শিশু যা শিখতে পারে, অনেকগুলো বই পড়েও শিশু তা 
শিখতে পারত কিনা সন্দেহ । মস্তেসরি তাই বলেছিলেন যে, পাঠদানের সময় 
শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য হবে শিশুদের পর্ববেক্ষণ-শক্তিকে ঠিক মত কাজে 
লাগান, বিষয়ের সঙ্গে বস্তর অবতারণা করা, এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে শিক্ষণীয় বিষয়টিকে একান্ত স্বাভাবিক করে তোল|। তা হলে শিশুশিক্ষা 
'একট! স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করবে । 

পরিবেশ ম্বাভাবিক হলে, শিক্ষণীয় বিষয়ে শিশুদের যথেষ্ট প্রেরণা আসবে। 
সেই তাগিদে শিশুর! আপন! থেকেই কথ। কইবে, প্রশ্ন করে অনেক কিছু জেনে 
নিতে চাইবে । সেই সময় শ্রেণীকক্ষের কোন একট! ছবির দিকে শিশুর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে হবে। ছবিট! দেখিয়ে জিজ্ঞাস করতে হবে, বল তে! ছেলেটা 
'কিকরছে? কান্নারত ছেলেটির ছবি দেখে হয়তে। শিশুর! বলবে, ও কাদছে। 
তখন কিন্তু বলতে হবে, ওঃ কাদছে বুঝি! কিন্তু কেন কীদছে বল তো? 
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-ছুংখ হয়েছে । 

-_কিসের দুঃখ বলতো? 

--ওর ঘুড়ি ছিড়ে গিয়েছে যে! 

--কেমন করে ছি'ড়ল বল তে।? 

এমন করে প্রশ্নের ছলে শিশুদের আগ্রহকে অস্কু্ন রেখে তাকে শিক্ষা দিতে 
হবে। উত্তর-প্রত্যুতরের সময় শিশুরা যদি ভূলও করে, তবু কিছুতেই তাকে 
জানতে দেওয়! হবে না । কৌশলে প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়ে আস্তে আন্তে আবার 
প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে শিশুদের মনে সঠিক ধারণা দেবাঁর চেষ্টা করতে হবে। 
উহু হলে! না”, “মন ঠিক পেরেছে এই ধরণের হতাশার কথা উচ্চারণ করে 
1শশুদের নিরুৎসাহ করা কখনই উচিত নয়। তখন বরং ছবিটা দেখিয়ে আবার 
ব্ল। ঘেতে পারে যে, আচ্ছা, তোমরা আর একবার ছবিটা ভাল করে দেখ 
দেখি। 

হ্যা, হ্যা, এই ছবিটা। 

_দেখছ ? 

-হ্যা। 

-_কি দেখলে? 

_ঈাড়কাকের ছবি । ইত্যাদি প্রশ্নের অবতারণ। করতে হবে। 

ব্ণবৈচিত্র্য শিশুদের আনন্দ দেয়। রডের জৌলুস শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করলেও, সব রঙ শিশুরা ঠিক মত চিনতে পারে না। পরিবেশের বর্ণবিম্তাস 
থেকে রঙ সম্বন্ধে শিশুদের মনে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া খুবই সহজ ব্যাপার। 
ধরা যাক, নীল রঙ সম্বন্ধে ছেলেদের কিছু বলতে হবে, অথচ রঙ সম্বন্ধে তাঁদের 
কোন ধারণাও নেই । সে ক্ষেত্রে ছোট ছোট প্রশ্নের আশয় নিতে হবে। 
বলতে হবে; আচ্ছা, তোমরা আকাশ দেখেছ কি? নিশ্চয় দেখেছ। এখন 
আর একবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখ। রাতের আকাশ দেখনি? জবল- 
জ্বলে তারায় ভরা আকাশ । ওঃ, কি সুন্দর, ন? কিন্ত আকাশের রড কেমন 


৮ ্‌ নয়া শিক্ষা 


বলতো? আমার এই জামাটার মত না? এর রঙ নীল। নীল বঙেরকত 
স্কুল আছে-_-ঘেমন, অপরাজিতা, নীল জবা; আর কি ফুল আছে বল তো? 
আচ্ছা হয়েছে । আগুনের রঙ কেমন কে বলতে পার? কে বললে কৃষ্ণচূড়ার 
মত? হ্যা, ঠিক হয়েছে। এইভাবে আকাশ, জামা, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি পরিবেশ 
থেকে শিশুর] ক্রমে ক্রমে রঙ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠবে। এমনিতর 
চমৎকার উপায়ে শিশুদের রঙ সম্বন্ধে একট স্পষ্ট ধারণা দেওয়া যেতে পারে। 
অবশ্য রঙ নির্বাচন করাট। শিশুদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। 

এখন সংখ্যা গণনা শেখানর কথায় আসা যাক, সংখ্যার ধারণা শিশু-ঘনে 
দান! বাধতে সময় .লাগে। সংখ্যা গণনা করতে বললেই শিশুর। কেমন যেন 
গেলমালে পড়ে ষায়। এক ছুই করে আরম্ভ করে মাঝ পথে সংখ্যার খেই 
হারিয়ে ছয় পাঁচ বলতে কমর করে না। কাজেই এমত অবস্থায় উপকরণের 
সাহায্যে শিশুদের গণন। শিক্ষা দিতে পারলে ভাল হয়। সংখা! গণনার জন্ত 
মন্তেসরি নানারকম খেলার উদ্ভাবন করেছেন । তা ছাড়া বিনা উপকরণেও ষে 
কেমন করে সংখ্যার ধারণ] দেওয়] যেতে পারে, সে সন্বন্ধেও মন্তেসরি কয়েকটি 
চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন ধর] যাক, প্রথম শ্রেণীর প্রথম দুটি 
সারিতে পাচ পাঁচ করে দশ জন ছেলেমেয়ে বসে আছে। তখন কোন 
একজনকে ডেকে বলতে হবে £ মিন, দেখ তে৷ প্রথম ছুটি সারিতে তোমর। 
কজন আছ? চট করে গুণে ফেল দেখি। শিক্ষকের নির্দেশ মত মিনু 
ছেলেমেয়েদের মাথা! স্পর্শ করে এক ছুই করে গুণে বলবে £ দশজন । ঠিক না 
হলে, আবার গুণতে ব্লা হবে। এছাড়া অঙ্ক শিক্ষার কয়েকটি চমকপ্রদ 
খেলাও আছে। যেমন, মাছ ধর খেলা । লোহার আংটা-লাগান অনেকগুলো 
কাঠের মাছ একটি টবের জলে ছেড়ে দেওয়া হুল। প্রত্যেকটি মাছের গায়ে 
নানা সংখ্যা লেখা আছে। ছেলেদের কয়েকটা ছিপ দিতে হবে। ছিপ 
ফেলতেই চু্ধকের বড়শিতে মাছের দেহ-সংলগ্ন আংটাট1 আটকে ষাবে। এক 
ছুই থেকে দশ সংখ্যার মধ্যে যে সংখ্যার মাছ যার ছিপে গেঁথে যাবে, তাকে, 


ক 


মন্তেসরি-পন্ধতিতে পাঠদানরীতি - ৮১ 


মেঝের উপর পর পর সেই সংখ্া্খলো সাঙ্গিয়ে রাখতে বল! হবে। তারপর 
মাছ ধর! হয়ে গেলে, ঠিক মত পর পর সংখ্যাগুলিকে সাজিয়ে ফেলতে বলতে 
হবে। এইভাবে খেলার ছলে ছেলেমেয়ের দশ পর্যস্ত গুণতে শিখে ফেলবে । 

এমনিভাবে বন্তর জ্যাবিততিক আঁকা সন্বদ্ধে শিগুদের মে নিখুত ধারণ! 
দেওয়া! সম্ভব । ধরা যাক; বৃত্ত, ব্রিভূজ এবং চতুফোঁণ বিষঙ্গে ছেলেদের শিক্ষা 
দিতে হবে। বোর্ড বা খাতায় একে ও-পন্বদ্ধে কিছু বুঝিয়ে বলার চেধ়ে, প্র্ঠক্ষি 
জ্ঞান দান করাই ভাল। কাঁজেই ছেলেদের একটা কাঠের বাস্ঝ দেওয়া গেল। 
বাকের উপরকার ঢাকনায় গোল, চৌকা ও তেকোপা ছিদ্র আছে; আর সেই 
মাপের গোল, চৌকা ও তেকোণ! কাঠ কাঁটা আছে। ছেলেদের সেই কাঠ. 
গুলে! দিয়ে বাকের উপরকার ভালার ছিত্রে লাগাতে দিতে হবে। বার বান 
চেষ্টা করে তারা শুধু সফলকাম হবে না, জ্যামিতিক আকার সঙন্বেও তাদের 
মনে একটা ধারণ। বদ্ধমূল হয়ে খাঁবে। 

মন্তেসরি-শিক্ষাপন্ধতি যে কত প্রাণবস্ত, এখন তা বোবা! যাচ্ছে । প্রত্যেকা্টি 
শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে এখন জীবনও যেন ওতপ্রোত হয়ে মিশে আছে। কাজেই 
এ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে জীবনকে অনুপ্রাণিত, উদ্বন্ধ করা খুবই সহজ। লেজস্কয 
অবশ্য চাই স্বাভাবিক পরিবেশ, 29৮02] 5৪৮28. এ হলে আপনা থেকেই 
একটা জীবন্ত পদ্ধতি গজিয়ে উঠবে । তখনই শিশুর প্রডৃত কল্যাণ সাধিত্ত 
হবে। কারণ মন্তেসরি-শিক্ষাপ্রণাঁলী ব্যবহারিক-প্রয়োগ-সম্ভূত, ভূয়! আদর্শের 
উপর প্রতিষ্টিত নয়। কাজেই এই বিজ্ঞান-সশ্মত শিক্ষাপ্রণালী যে শিশু-শিক্ষার 
এক এবং অদ্বিতীয় পথ হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 





তৃতীয় অধ্যায় 


সুনিয়াদী শিক্ষা কি? 

বুনিয়াদী শবটি এনেছে ফালি কথা বুনিয়াদ থেকে । ধুনিয়াদ মানে ভিত্তি 
বাভিত। কাজেই বুনিক্নাদী-শিক্ষাকে আভিজাত্যের শিক্ষা বলে তৃল করার 
কিছু নেই, ওটা হচ্ছে জীবনপ্রত্কতির বুনিয়াদ। অর্থাৎ জীবনের একাস্ত 
প্রয়োজনকে কেন্দ্র করেই এই শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে । যে প্রয়োজনের জন্ম 
জীবনের প্রস্ততি, সেই অন্ন-বস্ত্রআবাঁস-সংস্থানের কথাটাই বুনিয়াদী শিক্ষার 
গোড়াতে স্থান পেয়েছে । কাজেই, বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে জীবনের প্রয়োজন 
এবং আয়োজন ছুটো৷ কথাই আছে। প্রয়ৌোজনটা অবশ্ঠ প্রতাক্ষ, আয়োজনটা 
একাস্তভাবে পরোক্ষ । জাগতিক চাহিদা মেটানোর জন্ প্রয়োজন উৎপাদনের, 
আঁর আয়োজনটা হচ্ছে মানসিক ; কাঁজেই, সেখানে চাই সাধনার উৎকর্ষ। 
'ত| হলে বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাপক পরিধির মধ্যে কাজ, মন এবং সাধনার 
কথা এসে পড়েছে । কাঁজট। এখানে অবশ্ঠ শিক্ষার উপকরণ মাত্র নয়, 
মাধ্যম । অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কাজের আনন্দের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে শিশু 
লেখাপড়া শিখছে । লেখাপড়ার জন্ত তাকে আয়াম শ্বীকার করতে হচ্ছে না, 
ওটা আসছে আপন! থেকেই । 

অনেকে আবার মনে করেন যে, বুনিয়াদী শব্দটা! ইংরাজী বেসিক" কথারই 
বঙ্গান্বাদ। কাজেই, তাদের মতে বুনিয়াদী শিক্ষা! হচ্ছে সেই শিক্ষা যা 
ইমারতের বুনিয়াদের মতই শিক্ষা-সৌধের স্থদৃঢি ভিত--ফেটা না হলে উচ্চ 
শিক্ষার প্রাসাদ নির্মাণ কর! সম্ভবপর নয়। এটাই কিন্ত বুনিয়াদী শিক্ষার 
প্রকৃত অর্থ নয়। বেসিক শবের আরও গভীর অর্থ আছে; সেটি হচ্ছে 
সামাজিক ও নাগরিক জীবনের আটপৌরে শিক্ষা । অর্থাৎ জীবনের প্রয়োজন 
মেটানো, কাজ চালানো স্বপ্নমেয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা । কথাটাকে আর একটু 
পরিষ্কার করে বললে দাড়ায় এই যে, চোস্ত ইংরেজী না শিখেও যেষন হল্প মে 
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এবং অল্লায়ানে ইংরেজী ভাষার সাহায্যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সকলপ্রক্া 
টানি জি খুঁটিনাটি তা 
সংগ্রহের জন্ত স্থ্দীর্ঘকারল অপেক্ষা না করেও শ্বম অহসীলনেয খারাই জীবনের 
অনেক কর্তব্য কাজই সুচাকর্ূপে সম্পন্ন করা যায়। লাষাজিক ও নাগরিক 
জীবনের এই যোগ্যতা অর্জন করবার মত জ্ঞানলাভের জন্ধ অল্প সময়ে যে 
অবশ্তগ্রহণীয় শিক্ষা, তাঁকেই বেসিক বা! বুনিয়াদী শিক্ষ। বল! চলে। এ শিক্ষার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মাঁমূলী শিক্ষার মত এ শিক্ষা কেতাব-র্বন্ব নয়, এ শিক্ষণ 
একাস্তভাঁবে কর্মকেন্দ্রিক । অর্থাৎ বইয়ের পাহাড় ভিডিয়ে যন এখানে জান- 
রাজ্যে প্রবেশ করে না, কাজের ধূলি-ধৃূসর রাজপথ দিয়ে শিক্ষা এখানে এগিসে 
চলে অভিনব সম্ভাবনার দিকে । কাজেই, এ শিক্ষা পরীক্ষা-বৈতরণী পারের 
নৌকা মাত্র নয়, বরং জীবন-প্রস্তাতির হাতে-কলমে শিক্ষা । অর্থাৎ এখানকার 
সময় নিয়মের প্রকোষ্টে বীধা নয়, খেয়ালের দিগন্তে উন্মুক্ত । ফলে এখানে 
পরিপূর্ণ বিকাশের উন্মুক্ত আকাঁশতলে দেহ-মন নৃতন আলোয় সঞ্জীবিত হবার 
অবকাশ পায়। কাজেই, আপন থেকেই এখানে চলে দেহ ও মনের প্রস্ততি । 
শিশু-মনের কৌতুহল আর অনুভূতির মধ্যে তথাকথিত মাষ্টারের শাসনের 
অত্যাচার থাকে না, ছাত্রকেন্দড্রিক এক অভিনব শিক্ষা-পরিবেশ গড়ে উঠে। 
ফলে সে আবহাওয়ায় শিশু প্রলুদ্ধ হয়, ভয় পায় না মোটেই । সার্জেখ্ট- 
পরিকল্লিত বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুর এই মন্তত্বের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। 
শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ যাতে সমতা রক্ষা! করে চলে, সে দিকে সতর্ক 
দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে; এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এখানে শিশুর প্রীধান্তোর 
কথা স্বীকার করা হয়েছে । মেনে নেওয়া হয়েছে যে, শিশুর জন্য শিক্ষা, 
শিক্ষার জন্য শিশু নয়। | 
এখানেই শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে । জ্ঞানমুখী শিক্ষা হয়েছে কর্মমুখী 
ফলে, কাজটা এসেছে শিশুশিক্ষার প্রথমেই । কারণ কাজট। শিশুর খেয়ালের 
ইন্ধম নয়, মনত্তত্বের দিক থেকে ওটা অপরিহার্য । চুপ করে বনে থাকাটা শিশুর 


৮ না শিক্ষা 
দিবি মন, তাঁকে একটা কিছু করতে দিতেই হবে । ফাঁজের উঠ পিশুর খে 
আগ্রহ, সেট তাঁধ গমের শ্ুধা) আর চঞ্চগতা্ট ছচ্ছে ভারি দৈছিক তাগিদ । 
গে ও মলের এ বাঁকুপতার জন্যই শিশু কীর্জি ভাঁগবাসে। কাজেই, সে 
অ্ুরাঁগকে নিয়ধ্রিত করে কাজের মাধ্যর্মে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে । কারণ 
ইঞ্যিগ্রাহ অনুতূতি থেকেই শিশুর প্রথম বন্তজ্ঞান জনে। এইজস্ঠ কাজকেই 
বুমিয়াদী শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় বলে ধরে নেশুয়া হয়েছে । শুধু ভাই নয়, ধর্মী 
অর্থাৎ শিশুদের প্রাধান্য দেয়] হয়েছে সর্বক্ষেত্রে । কাজের পরিকল্পনা, প্রেরণা 
এবং প্রয়োগ সমস্ত কিছুই করছে শিশুরা, প্রয়োজনবোধে শিক্ষকেরা দিচ্ছেন 
ফেবল পরামর্শ আর নির্েশ। কাঁজেই এ দিক থেকে বুনিয়ার্দী শিক্ষাকে 
শিশুকেন্দ্রিক কর্মমুখী শ্বাবলদ্বী শিক্ষা বলা ধেতে পাঁরে। 

কিন্তু খিশু-কেজ্জিক কর্ম মাধ্যমিক স্বাবলম্বী শিক্ষা বললেই বুমিয়া্দী শিক্ষার 
সংজ্ঞা সম্পূর্ণ হয় না । কারণ এ শিক্ষা জীবন-প্রত্ততির সম্যক উপায় উদ্ভাবনের, 
প্রাণধারণের, জ্ঞানহরণের, সমীকরণের, নীতি-বরণের, সহযোগিতার, 
মাগরিকতার শিক্ষা । কাজেই, এ শিক্ষার মধ্যে অর্থ নৈতিক, আধ্যাশ্মিক, 
সামাজিক এবং সাম্যবাদের কথা আছে। এ সাম্যবাদ অবশ্য সহনশীল 
সহযোগিতার উপর স্প্রতিষ্টিত। গান্ধীজী যে এশ্বর্যবিকেজ্িত শোষণহীম, 
স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত সহযোগিতার রামরাঁজ্যের স্বপ্ দেখেছিলেন, সেই সমাজ- 
সম্ভাবনার অঙ্কুর আছে এই শিক্ষার বীজমন্ত্ে । 

কাঁজেই, এক কথায় বুনিয়ার্দী শিক্ষাকে সর্যতোমুখী শিক্ষা বলা চলে। এ 
শিক্ষাপরিকল্পনা ছাড়া অন্য কোন শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাতিটি শিশুর সামগ্রিক 
বিকাশের দিকে এমম সজাগ দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। শুধুকি তাই, শিক্ষার 
অআগুডয়, বিষ্ভাদানের অত্যাচার আর অশিক্ষার অন্ধকার থেকে শিশুদের রক্ষা 

ইয়েছে আত্মনির্ভরতাঁর অভেগ্য বর্মে। ফলে ভবিষ্বাতের জীধন-যুদ্ধে 
খিশুকে যাতে অসহায়ভাবে পরাজয় বরণ করতে না হয়, সেজন্য এ শিক্ষ। 
দিয়েছে কাজের নির্দেশ, আত্মরক্ষার উপযোগী ভবিষ্যতের হাতিয়া । গাই এ 


যুনিয়ান। শিক্ষা, কি? উর 


শিক্ষাব্যবস্থার ডাহী জবীরানর অনিশ্চদ্বতার দি. রেই। সবে রিডিঅ পসরা 
ভবিষ্যৎ শিরা এধানে, গুপয় খেওকই নিজের মত নিচের হাতে কাজ করে 
ঘে অভিজাত! অর্জন করে,.য়ে জীবনস্পনিস্থিতির সম়ক্া লফ্কাধান করতে শেখে, 
তার জন্য ভবিষ্ততে আর শিশুকে ভাবিতে হয়, না। -কারণ হাতে-কলমে কাজ 
করে আত্মশত্তি অন্বদ্ধে শিগ্তর যে বিশ্বীস দ্মে্ছে, জীবনধারণের উপকরণ 
সংগ্রছের জন্য সে পাণেয়টুকুই যথেষ্ট । তাই এ শিক্ষ। ভবিস্কতের ্মদ্ধকানের 
দিকে শিশুদের ঠেলে দেস্স না, বরৎ কর্মময় জীরনের প্রেরণ। জোগায় । এইস 
দেখা যায়.ষে, ছেলেবেলা থেকে হাতের কাজে অগ্যন্ত শিশুকে কোনধিন এই 
ভেবে বিব্রত হতে হয় না যে, শিক্ষা-লমাপ্তির পর সেকি করবে? প্রয়োন 
হলে যে হাতের কাজ সে শিখেছে, তা দিয়েই লে তার জীবিকা মির্বাহ করতে 
পারবে । অর্থাৎ এ শিক্ষাই তাকে স্বাবলম্বী করে তুলবে। এই অর্থ নৈতিক 
ব্বাবলঘন আসবে উৎপাদনের মধ্য দিয়ে। 

শিক্ষাদর্খের দিক থেকে এখানে অবন্ত একটু মতানৈক্য আঁছে। সী 
যে স্বার্থলেশহীন আদর্শ-বাদের দৃষ্টিকোণ থেকে উতপাদনাত্মক কাজকে বুনিয়ানধী 
শিক্ষার অনন্ত পন্থ। বলে প্রচার করেছিলেন, দাঁরিত্যশীড়িত দুঃস্থ শিক্ষকের 
পক্ষে সেআদর্শ দিয়ে অযন নিংস্বার্থভাবে কাঁজ করা কি সম্ভব? কারণ, মে 
উৎপাদনের সক্ষে বিদ্ভালয়ের অর্থ নৈতিক উন্নতি আর শিক্ষকের ভাগাপরিবর্তন 
নিতর করছে, সে শিল্পকাঁজের মধ্যে যে শিশুশিক্ষার উপাদান কতখানি গাছে 
শিক্ষকের ত| চিন্তা না! করেই ভাববেন, কি করে আয় বাড়ানো! চলে। ফলে 
লেখাপড়ার চেয়ে উৎপাদনের দিকটাই প্রকট হনে উঠতে পারে । তাই শিখ 
শিক্ষার মাধ্যম হিসারে কেবল উৎপাদনাত্্বক কাঁজকে বেছে নিলে মুক্ধিলে 
পড়বার সম্ভাবনা আছে । হ্যজনাত্মক কাজের মধ্যে কিন্তু ও-অন্ুবিধাটা নোই। 
কাজেই, বুনিয়াদী শিক্ষার মূল নীতিকে অক্ষু্ রেগে শিক্ষা দিতে হলে, ত্যন্গনান্ম্ক 
কাজকেই প্রাধান্য দিতে হরে । স। হলে কাজের কারখান। থেকে মুক্তি পেকে 
হটির আনন্দে শিশ্ যে জানার্জন করবে, দেটাই হবে শিশু-শিক্ষার শ্বাভাবিক 


টি নয়া শিক্ষা 


শিপ । তবে স্জনাস্মক কাজ করতে গিয়ে শিশু ঘদি কিছু উৎগাঁদন করে ভাল, 
না করলেও ক্ষতি নেই; শিশুশিক্ষার ব্যাপারটা পরম লোভনীদ্ব হলেই হল 

*য়ার্ধ-পরিকল্পনায় গান্ধীজী কিন্তু অর্থ নৈতিক স্বাবলস্বনের উপরই গুরুত্ব 
ক্ারোপ করেছেন। তাই তিনি বলেছিলেন যে, শিশু যেদিন থেকে 
উৎপাদনক্ষম হবে তখন থেকেই তাঁর শিক্ষারভ হবে, তার আগে নয়। কাজেই, 
অগ্যান্ত দেশের কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সঙ্গে গান্ধীজী-পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার 
একটু পার্থক্য আছে। সাধারণ কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সঙ্গে গান্ধীজী-পরিকল্পিত 
বুনিয়াদী শিক্ষার একটু পার্থক্য আছে। সাধারণ কর্মকেন্ত্রি শিক্ষায় যে 
কোন কাঁজই শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে, কিন্তু গান্বীজীর মতে বুনিয়াদী শিক্ষায় 
তা হবার জো নেই । বুনিয়াদী শিক্ষায় ছেলেকে যে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা 
দেওয়া হবে, সে কাজ হবে উৎপাদনাত্মক। শুধু তাই নয়, এ কাজের একটা 
সামাজিক মূল্যও থাকবে এবং তা থেকে একটা আয়ের ব্যবস্থাও হবে। এই 
আয় ঘন বিষ্ভালয়ের ব্যয় নির্বাহের সহায়তা করবে, তখন শিক্ষা ব্যাপারটা 
হবে একেবারে স্বাবলম্বী । 

তা ছাড়৷ ভাবী সমাঁজ গঠনের স্বপ্রও আছে বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে। তাই 
বুনিয়াদী শিক্ষার মাঝে গ্রাম উন্নয়নের একটা লক্ষ্য আছে। কারণ, সামাজিক 
উন্নতিটাই প্রগতিশীল শিক্ষার উদ্দেশ্থ, সভ্যতার মাপকাঠি । শ্রমের তারতম্য 
অন্রসারেই সামাজিক বৈষম্য দেখা দেয়; কাজেই, গান্ধীজী শিক্ষার আওতায় 
এমন একটি শ্রেণীহীন শোঁষধণহীন সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন যেখানে মানুষে 
মান্গষে কোন বৈষম্য থাকবে না শ্রমের মর্ধাদার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজ, 
সেখানে কেউ কাউকে শোষণ করবে না, সবাই হবে স্বাধীন, ম্বাবলম্বী। 
আজকের সমাজে ধনিকদের যে পরগাঁছা-মনোবৃত্তি দেখতে পাই, সে বৈষম্যের 
মূলে আছে শ্রমবিমুখতা! | এক দল শ্রম করে ; আর যাঁরা করে না, তারা অন্তের 
শ্রমের উপর নির্ভর করে বসে খায়, শ্রমের অর্থকে শোষণ করে। সযাজগত এই 
বৈষম্য কি করে দূর করা যায়, গান্ধীজী সে কথা নিয়ে মাথ। ঘামিয়েছিলেন। 


বুলিয়াছ শিক্ষা কি ? উই 


তিনি -বুঝেছিলেন বে, এই বৈষষ্য দূর করতে হলে সমস্ত মাজকে শ্রাদের 
উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, কেউ বলে খেতে পাবে না। সেই. সমান্ছ- 
ব্যবস্থাকে যদি বাস্তরে রূপ দিতে হয়, তা হলে প্রতিটি শিশুকে ছেলেবেলা 
থেকেই এই নৃতন আদর্শে মানুষ করতে হবে ; তাদেরও জীবনে শ্রমের মর্ধাদা- 
বোধকে জাগ্রত করে তুলতে হুবে। সে শিক্ষার অস্থশীলন হবে বুনিয়াদী 
বিদ্যালয় । বুনিক্বাদী শিক্ষ! তাঁকে সেই শ্রেণীহীন উদার সমাজের আদর্শে এমন 
করে অনুপ্রাণিত করে তুলবে যে, উত্তর জীবনে প্রতিটি শিশুই নব পরিকল্পিত 
সমাজের সথষোগ্য নাগরিক হয়ে উঠবে। সেই ব্যবহারিক জীবনের সামাজিক 
আদর্শের মহড়া স্থরু হবে বুনিয্াদী শিক্ষার মাধ্যমে । 

কাজেই, বুনিয়াঁদী শিক্ষাকে ভারতের জাতীয় শিক্ষা বল! চলে। জাতীয় 
এতিহের ভিত্তিতে দেশের পরিস্থিতির পঙ্গে খাপ খাইয়ে জাতিগঠনের ব্যাপক 
প্রচেষ্টায় গান্ধীজী এই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। শিক্ষার 
সপ্তীবনীমন্ত্রে তিনি নৃতন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন জাতি, দেশ এবং 
সমাজকে । তাই ওয়াধা-অধিবেশনে যে প্রস্তাব তিনি এনেছিলেন তার মধ্যে 
আছে জাতীয় শিক্ষার যূলমন্ত্র। ভাঁরতবর্ষব্যাপী অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাকে 
বাধ্যতামূলকভাবে চালু করাই ছিল তার প্রথম প্রস্তাব। দ্বিতীয়তঃ 
বিদেশী ভাষার পরিবর্তে মাতৃভাষাই হবে বুনিয়াদী শিক্ষার বাহন। তৃতীয়ত: 
যেকোন একটি শিল্পকাঁজকে কেন্দ্র করেই শিক্ষা! দিতে হবে; অবশ্ঠ স্থানীয় 
পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই হাতের কাজের প্রবর্তন করতে হবে। 
চতুর্থতঃ, উৎপাদনাত্মক কাজের আয় থেকে শিক্ষকের পরিশ্রমের এবং বিস্তা- 
লয়ের ব্যয়ভার নির্বাহ হবে। হরিপুরা কংগ্রেসে গাঙ্ীজীর এই প্রস্তাব 
উত্থাপিত এবং গৃহীত হল। কংগ্রেস এই শিক্ষাকেই. ভারতের জাতীয় শিক্ষা 
বলে গ্রহণ করলেন। এবং এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবার জন্য একটি 
সমিতি গঠিত হল । সমিতির নাম হল “হিন্দস্তানী তালিমী সংঘ? । ভাঃ 
জাকির হোসেন হলেন তার সভাপতি এবং শ্রীআর্ধনায়কম্‌ তার সচিব। যে 


চি |. বগা শিক্ষা 
গাটি শদেশে কংগ্রেসের মি প্রতিটিত হয়েছিল, নাদের পরামর্শ অুলায়ে 
পেই সাতটি প্রদেশে বৃনিয়াঁদী শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষামূলকতাবে কাজ স্থুরু ছয়। : 
এই নবপরিকলিত বুনিয়া্দী শিক্ষা শিশু-অনস্তত্বের' উপয প্রতিষ্টিত। কাজেই, 
শিশুর বয়ন ও মান অন্ুসায়েই শিশু-বিষ্যালয়ের শ্রেণী-বিতাগ করা হয়েছে। 
বয় অন্সাঁরেই ধুমিয়াদী শিক্ষায় নিয়লিখিত চারিটি স্তরভেদদ আছে। বথা, 
প্রাঁক্‌-বুনিয়াদী বা নার্সারি বিষ্ঠালয় । বুমিয়াঁদী শিক্ষার জন্য এইসব বিদ্যালয়ে 
চলবে লিখন-পঠন-শিক্ষা প্রস্তুতির মহড়া । ওয়াধা-পরিকল্পমান্যায়ী জন্ম 
থেকে ছ বছর বয়স পর্বস্ত শিশু থাকবে এই শ্তরের আওতায়। সার্জেন্ট-পরি- 
কল্পনায় কিন্ত শিশু-বিদ্যালয়ের বয়ল ধার্ধ করা হয়েছে পাঁচ বছর | দ্বিতীয় স্তর 
হল প্রাথমিক বুনিয়াদী। প্রাথমিক বুনিয়াদীকে আবার নিম ও উচ্চ 
বুনিয়াদীতে ভাগ করা হয়েছে । এ ছাড়! উত্তর বুনিষ্াদীকে জ্ঞান ও শিল্প- 
মুখীরূপে আরও কয়েকটি বিশেষ স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে । নিয়ে সার্জেণ্ট- 
পরিকল্পিত বুনিয়া্দী শিক্ষার সর্বব্যাপক কাঠামোটি প্রদত্ত হল £-- 
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বুনিয়ানী-শিকখা কি? ৪৪৯ 


বুনিয়দী শিক্ষা-পরিকলনায় এত 'লস্তাবন। থাক! সন্বে অনেকে হম বরে 
'যে, বুনিক়্া্ী শিক্ষার্ট৷ একেবারে কারিগরী, শিক্ষা, এখানে উচ্চতর শিক্ষায় কোর 
হুঘোগ নেই কিন্ত মে অঙ্তান ঠিক নগ্ন, পিক্তর প্রবণতা দভুদারেই এখানে 
শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কর! হয়েছে । কেধল'জাতীয় ঈ্গপচয় নিবারণের জন্য 
প্রয়োজনযোধে শিক্ষার্থীদের ধিভিন্ন পথে পরিচালিত, করার প্রচেষ্টা হন্কেছে। 
ছবি আঁফায় দক্ষতা! রয়েছে, জোর করে তাকে মোক্তার করবার পণশ্র্ কর! 
হয়নি। প্রতিটি শিশুর সমাক শিক্ষার জন্য সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থাও 
করা হয়েছে । ফলে যাস্ত্রিক, লাধারণ এবং বৃত্তি-শিক্ষারও- ব্যবস্থা করা হয়েছে 
বুনিয়াদী শিক্ষায় । কাজেই, সাধারণ প্রাথমিক বিষ্তালয়ে শিক্ষার পর ছেলের! 
যেমন উচ্চ বিদ্যালয়ে তত হয়, বুনিয়াদী বিদ্যালয়েও সেরকম ব্যবস্থা মাছে । 
এমন কি তার চেয়ে ভাল করেই শিক্ষ! দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই 
দেখা যাঁয় যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তে! ছেলের! সাধারণ বিদ্ধালয়ের চেয়ে কম 
শেখে না। তা ছাড়া, যার ফে দিকে ঝোঁক, তাঁকে সুকৌশলে সেইদিকে 
পরিচালনায় দায়িত্থ দেওয়! হয়েছে । 

অনেকে আবার এ আশঙ্কা করেন যে, হস্তশিল্প অভ্যন্ত হলে, ছেলের 
হয়তো যন্ত্রশিল্পের যোগ্যত! হারিয়ে ফেলতে পারে । এ অন্থুমান কিন্তু অন্ুলক । 
সাধারণ বিদ্যালয়ে যেখানে ছেলেদের মোটেই হাতের ব্যবহার করতে হয্র না, 
সেখানে শিক্ষা লাভ করে যন্দি কোন ছেলের যন্ত্রশিল্পের যোগ্যতা থাকে, ভ্বযে 
'যে নানারকম হাতের কাজে দক্ষত। অর্জন করেছে সে মিশ্চয় হঅল্লাক্াজে ঘন্তর- 
শিল্পের কাজে পাকা-পোক্ত হয়ে উঠবে । তা ছাড়া, সবে বিদ্যালয়ে নানা রকমে 
হাতের ব্যধহার করতে হচ্ছে, সেখানে শিক্ষা পেলে তো! ছেলেদের যন্তরশিযের 
যোগ্যত1 আরও বাড়বে । হাতের কোন কাঁজের 'অভিজতা ব! দক্ষতা ন! 
হওয়ায় চেক্ে কি এক রকমের দক্ষতা ভাল ময়? 

এখানে কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পায়ে যে, শিল্পের মাধ্যমে ঘি শিক্ষা! দিতেই হয় 
তবে হত্যশিলের প্রয়োজন কেন? বস্ত্রশিল্পের ভিতর দিগ্কে শিক্ষা দিলে ক্ষতি 


টা নয়! শিক। 


কি? ক্ষতি উৎপাদনের দিক থেকে নয়, শিক্ষার 'দিক থেকে । কারণ 
বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ে গতানুগতিক ভাবে কোন কাজ করতে শেখানে। হয় না, 
শিল্পকাঁজট। করানে। হয় তার শিক্ষার জন্ত। যন্ত্রশিল্লের কাঁজে সে সুবিধা! এবং 
আনন্দ কোনটাই নেই। সেখানে দিনের পর দিন একজন মাস্ক একটা 
জিনিসের একটি মাত্র ক্ষুদ্র অংশই তৈরী করে। কিন্তু হস্তশিল্পে একটা 
জিনিসের গোড়া থেকে শেষ পর্বস্ত সম্পূর্ণরূপে করা হয়। কাজের ভিতর দিয়ে 
শিক্ষ। দিতে হলে কাঁজের সমগ্র রূপটি ছেলেদের কাছে থাকা চাই। ত হলে 
সে নিজে কাজের পরিকল্পনা করবে, কাজের উপকরণ সংগ্রহ করবে, বিভিন্ন 
প্রক্রিয়ার মধ্যে কাজটি সম্পূর্ণ করবে এবং কাজ হয়ে গেলে, সেটি তার 
পরিকল্পনা অনুযায়ী হল কিন! তার বিচার করবে। এনা হলে শিক্ষা সম্পূর্ণ 
হয় না। যন্ত্রশিল্পেও সুবিধার কোন অবকাশ নেই। তা ছাড়া কাজের ভিতর 
দিয়ে ছেলের! যে শুধু পণ্য উৎপাদন করবে তা নয়, নৃতন নৃতন জিনিস কৃষ্টি 
করার আনন্দের মধ্যে একদিকে যেমন সে স্থজনের আনন্দ উপভোগ করবে, 
অন্যদিকে তেমনই নিজেকে প্রকাশ করবার স্থযোগ পাবে। একমত্র হস্তশিল্লেই 
তা লম্ভব। 

বুনিয়াদী শিক্ষায় হস্তশিল্পের বাহুল্য দেখে অনেকে প্রশ্ন করেন যে, কাজের 
ভিতর দিয়ে শিক্ষণীয় লব কিছু শেখানো কি সম্ভব? কোন একটা বিশেষ 
কাজের মধ্য দিয়ে সমস্ত জিনিস শেখানো সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু 
একট। কাজকে কেন্দ্র করেই যে সব কিছু শেখাতে হবে, এমন কোন কথ। 
নেই। বুনিয়াদী শিক্ষার একট! লক্ষ্য ছেলেমেয়েদের স্বাবলম্বী করা । স্বাবলম্বী 
মানে কেবল উপার্জনক্ষম করা নয়, আচার-আচরণেও তাদের আত্মনির্ভরশীল 
কর। | অর্থাৎ যেমন করেই হোক যাঁতে ছেলের! নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই 
পূর্ণ করে নিতে পারে, বুনিয়াদী শিক্ষায় সেই স্বাবলদ্ষিতার উপরই গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়েছে। মাঙ্ষের প্রাথমিক প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র এবং আবাস। নিজের 
প্রয়োজনীয় এই জিনিসগুলি তৈরী করে নেবার মত শিক্ষ। ঘর্দি ছেলেদের দিতে 
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হয়, তা হলে ছেলেদের অবশ্যই শিখতে হয় কৃষি ও পশুপালন, হৃতাঁকাটা গু 
কাঁপড়বোনা, কাঠ ও লোহার কাঁজ এবং আরও অনেক কিছু । এই সঙ্গে 
জীবনধাঁরশের জঙ্য যেসব কাঁজ করতে হয়-_যেমন দত মাজা, মুখ ধোওয়া, সান 
করা, কাপড় কাঁচা_তাঁও আছে। তাঁছাড়। কাজের প্রসঙ্গে ছেলেকে যে 
পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হয়, তার প্রাকৃতিক এবং সামাজিক আবেষ্টনী, 
তাঁর কথাও এসে পড়ে। এই স্ব কিছুকে অবলম্বন কমেই শিক্ষা! দেওয়ার 
প্রচেষ্টা আছে বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে । কাজেই, এ শিক্ষার মধ্যে প্রয়োজনীয় 
সমন্ত কিছুই শেখানোর সম্ভাবনা আছে। 

এই সম্ভাবনার কথা থেকে বুনিয়াদী শিক্ষার উপযষোগিতার কথা আসে । 
বর্তমান যুগে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত, তা বুঝতে হলে প্রচলিত 
শিক্ষার সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার তফাৎটা কোথায়, বুঝতে হয়। প্রথম কথা, 
প্রচলিত শিক্ষায় জীবনের সঙ্গে কোন যোঁগাঁষোগ নেই। কাজেই, সে শিক্ষা 
ছেলেদের জীবন কোনরূপে উপকৃত বা সমৃদ্ধ হয় না। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা 
তা নয়, ও শিক্ষা জীবনের ভিতর দিয়ে এবং জীবন থেকেই উদ্ভুত । তাই এ 
শিক্ষার সমৃদ্ধির সঙ্গে জীবনের শ্রীবৃদ্ধি বিজড়িত । কাজেই, এ শিক্ষায় ছেলেদের 
ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে নূতন করে গঠন করবার প্রচেষ্টা আছে। 

দ্বিতীয় কথা! হচ্ছে যে, প্রচলিত শিক্ষা একাস্তভাবেই শিক্ষক-কেক্জিক। 
শিক্ষকই সেখাঁনে সর্বময় কর্তা, শিশু ও শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি তার বিশেষ 
কোঁন লক্ষ্য নেই। কারণ, সেখানে শিক্ষক শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কি 
শেখ। প্রয়োজন ত। স্থির করে নিয়েই নিজের মত করে শিশুকে তাই শিক্ষা 
দেন; শিশুর বর্তমান প্রয়োজনের কথা, তাঁর আগ্রহ-অনাগ্রহের কোন কথাই 
ভাবেন না। অপর পক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষা কিন্তু শিশুকেন্দ্রিক। এ শিক্ষায় 
শিশুর বর্তমান জীবনকে অবলম্বন করে এবং তার আগ্রহ অন্ুসারেই শিক্ষা 
দেবার ব্যবস্থা আছে । অর্থাৎ একাস্ত স্বাভাবিকভাবেই তাকে শিক্ষা দেওয়া 
হয়, কোন কিছুই জোর করে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়! হয় না। তাঁর 


৯২ নন্জা শিক্ষা 
ক্ষলে ভার শিক্ষায় আসে একটা! সহজ স্বাভার়িক গরিণত্বি-ানন্দ উপজোগ 
করার মধ্য দিয়েই শিশু শিক্ষা লাভ করে। 

তৃতীয়তঃ, প্রচলিত শিক্ষা হুচ্ছে সহরমুখী। এই সহরমুখিতার প্রধান 
কারণ এই যে, কেতাবী শিক্ষায় জীবন-প্রস্ততির কোন ব্যবস্থা নেই; কাজেই, 
এ শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেরা বিশেষ কোন কাজ শেখে না, সেইজন্য চাকরি কর! 
ছাঁড়! তাদের আর গত্যস্তর থাকে না । ফলে তাকে বাধ্য হয়ে জীবিকার্জনের 
জন্ত গ্রীম ছাড়তে হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা কিন্ত একান্তভাবে পল্লীমুখী। গ্রামে 
েকেই কেমন করে দেশের, দশের এবং নিজের মঙ্গল কর! যায়, বুনিয়াদী শিক্ষা 
তারই নির্দেশ দেয়। এ শিক্ষায় ছেলেমেয়ের! প্রথম থেকেই কোন একট 
'উৎপাদনাত্বুক কাঁজে অভ্যন্ত হতে থাকে । নিজেরট! নিজে করে নেবার মত 
সাহন ও শক্তি ুইই তারা অর্জন করে। কাজেই, শিক্ষান্তে তাকে নিরুপায় 
হয়ে চাকরির জন্য গ্রাম ছেড়ে যেতে হয় না। 

তা ছাড়া, প্রচলিত শিক্ষা একেবারে নিয়মাঙবর্তী, সেখানে কাজ করবার 
তেমন কোন স্বাধীনতা নেই। ছেলের] সেখানে নিক্রিয়তাবে বসে বসে 
শিক্ষকের কথ! শোনে, তার আদেশ পালন করে। নিজের আগ্রহে নিজের 
চেষ্টায় কোন কিছু করবার বিশেষ যোগ নেই। তার ফলে ছেলেদের স্বাধীন 
ভাবে কাজ করবার ক্ষমত। পরিস্ফুট হয় না। বুনিয়াদী শিক্ষায় কিন্ত ছেলেদের 
সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হয়; নানা পরিকল্পন। নিয়ে মাথ! 'ঘামাতে হয়। 
স্বাধীনভাবে যখন যেমন প্রয়োজন কাজ করতে করতে ছেলের৷ স্বাধীনতাৰে 
চিন্তা, বিচার ও কাজ করতে শেখে । 

প্রচলিত শিক্ষায় আর একটা দোষ এই যে, ছেলেদের মনে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি 
বাড়িয়ে তোলে। সেখানে জ্ঞান আহরণের অনেক ব্যবস্থাই আছে, কিন্ত 
সঞ্চিত জান বিতরণের কোন ব্যবস্থাই নেই। ফলে লকল ক্ষেত্রেই ছেলেদের 
মনে সঞ্চয়ের আকাজ্ষা বড় হয়ে উঠে। অপরকে বঞ্চিত করে নিজে ভোগ 
করবার প্রবৃত্তিটা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। বুনিয়াদী শিক্ষায় কিন্ত সঞ্চয়ের 
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পরিবর্তে ছেলেদের মনে স্থজনী প্রেবৃতিই প্রবল হয়ে, উঠে প্রতিদিমকার 
কাজের ভিতর দিয়ে ছেলের! পরম আনন্দে নিত্য নৃত্তন স্থষ্টি করতে থাকে $ 
যেস্ছতি করতে পারে তার সঞ্চয়ের প্রত্বত্তি কমে যায়। নিজের জ্& জিনিল 
অপরকে দিতে সে কার্পণ্য করে না, বরং দেওয়াতেই সে আমন্দ পায়। 
সেইজন্ে সকলের লঙ্গে মিলে মিশে সমস্ত কিছুই সে ভোগ করে নিতে চান্স, 
খ্বার্ঘপরের মত সে সঞ্চয় করতে চাঁয় না। 

আর প্রতিযোগিতাটাই প্রচলিত শিক্ষার সবচেয়ে বড় দোষ। সাধারণ 
শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার উপরই ব্যক্তিগত যোগ্যতার মান নির্ধারিত হয় ; 
ফলে সমবেভভাবে কাজ করবার স্থযোগ সেখানে নেই । মিলে মিশে এক সঙ্গে 
কাজ করার স্থঅভ্যাস যাতে ছেলেদের মনে বদ্ধমূল হয় সেদিকে মোটেই দৃষ্টি 
দেওয়া হয় না, বরং ব্যক্তিগত সাফল্য লাভের কৃতিত্বের উপরই জোর দেওয়া 
হয় বেশী। এমন কি কাউকে সাহায্য নিতেও দেওয়া হয় না, অন্যকেও সাহাব্য 
করতে নিষেধ করা হয়। .ফলে আপনা থেকে ছেলেরা স্বার্থপর ও আত্মকেন্ত্রিক 
হয়ে উঠে। অপরপক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষায় প্রতিযোগিতার বদলে আছে 
সহযোগিতা । কোন একটা কাজ একা কর! শক্ত, ঠিকভাবে কাজ করতে, 
গেলে বা কোন পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হলেই, পরম্পরের সহযোগিতার 
একাস্ত প্রয়োজন । ছেলেরা যাতে মিলে মিশে যুক্তি-চিস্তা করে কাজ করতে 
পারে তার ব্যবস্থা সাছে বুনিয়াদী শিক্ষায়। কেউ অন্ত পাঁচ জন সতীর্থকে 
ভিডিয়ে টেক্কা মেরে বড় হয়ে উঠবে, কিছু জান! বা শেখার আনন্দে একটি. 
মাত্র শিশু উপরূত হবে, এমন কোন ব্যবস্থা নেই বুনিয়াদী শিক্ষায়। এখানে 
মে যেমন সকলের সহযোগিত! চায়, তাকেও তেমনি সকলের সঙ্গে সহযোগিত। 
করবার জন্ত প্রস্তত থাকতে হয়। 

এই কারণে বুনিয়াদী শিক্ষাকে দার্বজনিক শিক্ষা বল! চলে। বুনিয়াদী 
শিক্ষার এই ব্যাপকতার জন্যই গান্ধীজী বলেছিলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষাই হকে 
জাতিগঠনের নৃতনতম সার্বজনিক শিক্ষা । বর্তমানে সকলের জন্য যে প্রাথমিক 


৯৪ নয়! শিক্ষণ 


শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তার পরিমাণ ও আয়োজন এত কম যে, তা দিয়ে আর 
যাহোক জাতি গঠনের কাজ চলে না। ছেলেকে মানুষ করা তে! দূরের কথা, 
সে. শিক্ষাপদ্ধতিতে ভাল করে লিখন-পঠন শিক্ষা দেওয়াও সম্ভব নয়। 
সেইজন্য গান্ধীজী বুনিম়া্দী শিক্ষাকে অন্যন সাত বৎসরের শিক্ষা করতে চেয়ে- 
ছিলেন। পরবর্তা কালে এই সময়কে বাড়িয়ে আট বৎসর কর হয়েছে । এই 
আট বৎসরের শিক্ষায় ছেলের! মাতৃভাষার মাধ্যমে ইংরেজী বাদে প্রবেশিকার 
মান পর্যস্ত সমস্ত কিছুই শিখবে এবং জীবিকার্জনের উপযোগী কোন একট! 
শিল্পও শিখবে । শিক্ষাকাল এর চেয়ে কম হুলে ছেলেদের শিক্ষা হবে 
না। তা ছাড়া অত অল্প সময়ে শিক্ষাকে হ্বাবলম্বী করার পরিকল্পনা সফল 
নাও হতে পারে । কারণ, কাজের আয় তো উপরের শ্রেণীতেই বেশী হবে। 
দশিক্ষাকাল কম হলে যে আম্ুপাতিক হারে আয়ের হারও কম হবে, সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। 

বুনিয়াদী শিক্ষা প্রথম প্রবত্তিত হয় ১৯৩৮ সালে । যে কয়টি প্রদেশে 
কংগ্রেস মন্তিত্ব গ্রহণ করেন, সেই কয়টি প্রদেশেই বুনিয়াদদী শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা 
মূলকভাবে কাজ সুরু হয়। কিন্তু ছিতীয় মহাযুদ্ধ স্থুরু হওয়ার দরুণ শিক্ষা- 
প্রগতি কিছুট। ব্যাহত হয়। যুদ্ধ প্রতিবাদকল্লে কংগ্রেস ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের 
সঙ্গে সহযোগিতা অর্জন করে, ফলে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে 
অধিকাংশ প্রদেশেই বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। বোাইয়ে কিন্ত 
একেবারে বন্ধ হয় না, কোন রকমে চলতে থাকে । অনেক অস্থবিধা। ও বাধা 
সত্বেও বিহারে বেশ ভালভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ চলে। ১৯৪১-এর 
ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ এবং ৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে অনেক কর্মী কাজ ছেড়ে 
দেন; ধার! রইলেন, তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করবার বিশেষ সুযোগ রইলো 
না; কারণ ইংরেজ সরকার তাদের সন্দেহের চোঁখে দেখতে লাগলেন। 
"তথাপি বুনিয়াধী শিক্ষার কাজ চললো । 

ইতিমধ্যে শিক্ষাসংস্কারের দিকে সরকারের দৃষ্টি পড়লো । কেন্ত্রীয় সরকার 


বুনিয়াদী শিক্ষা কি? ৯৫ 


যুন্ধোত্তর কালের জন্য এক শিক্ষাসংস্কারের পরিকল্পনী করতে থাঁফেন। কেন্দ্রীক 
শিক্ষা-পরামর্শ-সমিতি ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পন! সম্বন্ধে বিবেচনা করবার জন্য 
পর পয ছুটি উপসমিতি গঠন করেন। এই উপসমিতিই পরিবনত্তিত আঁকায়ে 
ওয়ার্ধা-পরিকল্পনাকে গ্রহণ করবার নির্দেশ দেন। এই পরাধর্শ-সমিতির 
সভাপতির নাম অন্ুসারেই এই শিক্ষা-পরিকল্পনা “সার্জেন্ট পরিকল্পনা” নাঁমে 
অভিহিত হয়েছে । 

আজ স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনা কার্যকরী হতে 
চলেছে । ভারত সরকার বুনিয়াঁদী শিক্ষাকেই আজ জাতীয় শিক্ষা বলে গ্রহণ 
করেছেন; এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবত্তিত হয়েছে। 
বাংলাদেশে অবশ্য বেসরকারীভাবে কিছু কিছু বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ আগেই 
আরম্ভ হয়েছিল। এবার সরকারীভাবেই তা সমধিত হলো । তবে বিশেষ 
করে বাংলাদেশে সরকারীভাবে যে শিক্ষা প্রবপ্তিত হয়েছে, সেটাকে অল্পবিষ্তর 
সার্জেন্ট-পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষাই বল! চলে। 

এই প্রচলিত শিক্ষার বিরুদ্ধে অনেকে আবার আপত্তি তুলেছেন। পরি- 
কল্পনার বিষয়বন্তর কথা ভূলে গিয়ে তাঁর বলেছেন, ওয়ার্ধা-পরিকল্পিত বুনিয়াদী 
শিক্ষাই আমাদের জাতীয় শিক্ষা, বিদেশ থেকে আমদানী কর! সার্জেপ্ট-পরি- 
কল্পনা প্রদেশে কার্যকরী হতে পারে না। কাজেই, গান্বীজী-কল্পিত সমাজ- 
আদর্শে উদ্ধদ্ধ হয়েই আমাদের সেই শিক্ষা-সংস্কারের কাজ চালাতে হবে। 
গোড়া থেকেই সেই সমাজের দিকে যদি আমাদের লক্ষ্য থাকে, তা হলে 
গীন্ধীজীর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে আমাদের অপরিবত্তিত আঁকারেই গ্রহণ করতে 
হবে। তার খানিকট] বাদ দিয়ে খানিকটা রাখা, এ হতে পারে না। ওটা 
কিন্তু একেবারে গৌঁড়ামির কথা । কাজেই, পক্ষপাতিত্বের কথ! বাদ দিয়ে 
বিচার করলে দেখা যায় যে, ওয়াঁধা-পরিকল্পনাঁর সঙ্গে সার্জে্ট-পরিকল্পনার 
সামীন্য কিছুট! ব্যবধান থাকলেও, ওট! বিদেশ থেকে আমদানী নয়; ওযার্ধা- 
পরিকল্পনারই নামান্তর মাত্র । তবে মনম্তত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা! 


নি নয়! শিক্ষা! 

ষাট যে, অর্থ নৈতিক স্বাবিলম্বনের কখ। চিস্ত। করে ফাঁজ দেওয়ার চেয়ে শিশুর 
চাহিদা মেটানো ঢের ভাল। তাতে শিশু আনন্দ পায় এবং শেখেও বেশী । 
কাঁছেই, সেদিক থেকে বিচার করে সার্জেন্ট-পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষাকে 
শিশু-শিক্ষার পক্ষে একাস্ত অন্থকৃল বলে ধরে নেওয়। যেতে পারে। কারণ, 
কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সর্বাজন্থন্দর প্রচেষ্টার ভ্ভাবনা ও সমন্বয় আছে এ 
শিক্ষা-ব্যবস্থায়। 


নুনিয়াদী শিক্ষা কর্মতজ্দ্রিক কন 2 


কথায় আছে “ঢে'কি ম্বর্গে গেলেও ধান ভানে”। অর্থাৎ কাজের লোঁক 
কিছুতেই কাজ ছাড়া থাকতে পারে না । কর্মঠ লোঁকের বেলায় একথ1 যতটা 
সত্যি হোকনা কেন, শিশুদের ক্ষেত্রে তার চেয়ে ঢের বেশী সত্য । কোন 
অবস্থাতেই শিশুরা বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না, একটা-কিছু করার 
জন্যে তার হাত ছুটে! নিষপিষ করে। তাঁর এই অস্থিরতার পিছনে আছে 
শিশুর স্বভাবন্থুলভ চঞ্চলতা । কাজেই, কোন কিছুতেই শিশু-মন স্থির হয়ে 
থাকে না বৈচিত্রের সন্ধানে একটা কাজ থেকে অন্য একটা কাজের মধ্যে ছুটে 
যেতে চায়। বিষয়বস্ত যতই অভিনব হোক না কেন, তার প্রতি শিশুর 
আকর্ষণ ক্ষণিকের, চিরস্তন নয়। 

এটাই শিশুর অভিরুচির মনন্তত্ব, তার বয়সের ধর্ম। কাজেই, শিশুমাত্রই 
একটা-কিছু করতে চায়। হাত-পা গুটিয়ে চুপটি করে সে থাকতে পারে না। 
কারণ, কাজের জন্য শিশুর ক্রমবর্ধমান প্রতিটি অঙ্গ উন্মুখ হয়ে থাকে । সে 
চাহিদাকে অন্বীকাঁর করে আর যা হোক, শিশুমনের ক্ষুধা মেটে না। কাঁজেই 
ষেটা শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক, সেটার প্রতি সহজেই শিশুর অঙ্রাগ জন্মে; যে 
কাজে শিশু আনন্দ পায়, ঘা ভার ভাল লাগে, ঘুরে ফিরে শিশুরা তায়ই 


বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক কেন? ৯৭ 


পুনরাবৃত্তি করতে চায়। তাঁতে শিশুমন শুধু খুশীতে ভরে উঠে না, সে প্রত্যহ 
অভিজ্ঞতাও লাঁভ করে । শিশুশিক্ষায় সে অভিজ্ঞতার মূল্য বড় কম নয়! 
কারণ, ইন্ছ্রিয়গ্রাহ অনুভূতি থেকেই শিশুর প্রথম বগ্তজ্ঞান জন্মে। 
স্পর্শীক্ুভৃতির মারফতেই শিশুর জানার পাল! সুরু হয়। শিশুর মন গড়ে 
উঠবার আগে, তার অন্নভূতিই জাগ্রত হয়ে উঠে। তাই, সে তার ধরা- 
ছোঁয়ার বাইরের কোন বস্তরই খবর রাঁখে না; কায়াহীন বস্তুর ধারণ। কিছুতেই 
তার মাথায় আসে না। দুহাতে মুঠোর মধ্যেই শিশুর অভিজ্ঞতা যেন সীমাবদ্ধ । 
অর্থাৎ ধরা-ছোয়ার অতীত কোন বস্ত সম্বন্ধে শিশু চিস্তাই করতে পারে না। 
শরীর ও মনস্তত্ববিদরাঁও সে কথা স্বীকার করেছেন। তারা বলেছেন যে, 
মন্তিকষ বিকাশের পথে হাতিই সহায়তা করে। এই হাতের ব্যবহার থেকেই 
প্রথম শিশু-সভ্যতার চেতনা এসেছে, সামাজিক পরিবেশ স্ষ্টি করেছে মাঘ । 
হাঁতেকলমে শিক্ষার স্থায়ী প্রভাব মনে । সীতার শিক্ষার মতই কাজের 
মাধ্যমে শিশু যা শিক্ষা করে, সে তা সহজে ভূলতে পারে না । কাজেই, এই 
মনন্তত্বই ভাবিয়ে তুলেছিল গান্ধীজীকে । শিশুর খেয়াল ও আনন্দের মধ্যে 
কাঁজ অকাজের কোন ভেদ নেই, তথাপি শিশুর গুংস্ক্যের কাছে কাঁজটাই 
যে অপরিহার্--_-এ সত্য গান্ীজী অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন । তাই 
ওয়ার্ধ-পরিকল্পনায় তিনি কীজের উপরই জোর দিয়েছিলেন । বলেছিলেন £ 
কাঁজের মাধ্যমেই শুরু হবে বুনিয়াঁদী শিক্ষা । কারণ, পৈশিক অনুভূতি দিয়েই 
শিশু চিন্তা করে, ভাবাবেগ প্রকাশ করে; প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা! থেকেই তার 
প্রাথমিক জ্ঞান জন্মে । কাঁজেই, যে-কোন একটি বৃত্তি বা শিল্পকাঁজকে কেন্দ্র 
করেই শিশুশিক্ষার প্রথম স্ত্রপাত হবে। শিশুমাত্রই উৎপাদনাত্মক তথা 
আনন্দদায়ক কাজ ভালবাসে । ঘে কাজে শিশুর যত আগ্রহ, শিশুমনে তার 
প্রভাঁবও তত সক্রিয় । এইজন্তে তিনি বুঝেছিলেন যে, কাজকে বাদ দিয়ে 
সত্যকার শিশুশিক্ষা চলতে পারে না। তাই তিনি বলেছিলেন যে,""***খু 
81010 10267 165 (শিশুর ) ০00801010 2010) 670 0)01061)6 3 
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৯৮ নয়া শিক্ষ। 


[:০৫0০০৪,_অর্থাৎ শিশুর উত্পাদন ক্ষমত। কার্ধকরী হলেই সে লেখাপড়া 
শিক্ষা করার উপযুক্ত হবে। এক কথায় জ্ঞানার্জন এবং উপার্জন চলবে 
সমান তালে । 

এইজন্য শিক্ষীবিদমাত্রই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রাধান্তের কথা স্বীকার 
করেছেন। কাজের মনন্তাত্বিক দিক ছাড়াঁও একটা জৈবিক প্রয়েজনের দিকও 
আছে। কাঁজ করার মধ্যে শিশু যে শুধু আনন্দ এবং অভিজ্ঞতা লাভ করে ত৷ 
নয়, অঙ্জ-সধ্গালনের ফলে সে একটা দৈহিক নৈপুণ্যও লাভ করে এবং তাঁর 
জৈবিক প্রয়োজন মেটে । কারণ, কাঁজের জন্য শিশুর যে ব্যাঁকুলতা, সেট। তাঁর 
বুদ্ধিরই স্বাভাবিক লক্ষণ। ত! ছাড়া অঙ্গ-সঞ্চালন শিশুমনের জড়তা দূর 
করে; ফলে শিশুর আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয় এবং তার ঘুমন্ত প্রবৃত্তি ও বিচিত্র 
অন্ৃভূতিগুলোও সজাগ হয়ে উদে। তাই কাজের মনস্তাত্তিক প্রয়োজনের কথা 
আলোচনা করতে গিয়ে মনস্তান্বিকরা বলেছেন যে, শিশুর ঘুমন্ত বুদ্ধিবুত্তিকে 
সজাগ করে তোলার প্রেরণাই হচ্ছে কাক্ত। ডাক্তার ট্টার্লি হল বলেছেন যে, 
পৈশিক প্রক্রিয়ার প্রভাব শুধু দেহমনে সীমাবদ্ধ নয, জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রেও 
তার প্রভাব পরিব্যাপ্ত। তিনি আরও বলেছিলেন যে পৈশিক অনুশীলন শুধু 
মস্তিফ বিকাশের পথে সহাঁয়তা করে না, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, এমন 
কি সামাজিক স্থঅভ্যাস গঠনেও সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, আশ্গগতা এবং 
অন্নকরণ-স্পৃহাকেও স্বতঃস্ফর্ত করে তোলে। তাই কাদের এই জৈবিক, 
সামাজিক এবং মনস্তাত্বিক উপযোগিতাঁর কথা উল্লেখ করে ষ্টার্ণলি হল 
বলেছিলেন যে, %105016 20165 10৮010]1)8 19000 0খ60০8০-৮41059193 
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মনস্তাত্বিকর। আরও বলেছেন যে, কর্ম চাপল্যটা শুধু শিশুর প্রক্কৃতি নয়, 
তাঁর আদিম প্রবৃত্তিও বটে। কাজেই, মননশীলতার সঙ্গে কর্মতৎপরতার 
বিগুঢ় সম্পর্ক আছে। এই জন্যে শিশুর কাছে জ্ঞানসুখী শিক্ষার মূল্য অনেক 


বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক কেন ? ৯৯ 


বেশী । কারণ, শিশুদের যে-কোন অন্গভূতিই তার কাজের মধ্যে আস্মপ্রকাশের 
সুযোগ খোঁজে । শিশুর ধ্যানধারণ! মূর্ত হয়ে উঠতে চায় তাঁর প্রকাশ- 
তঙ্গীমায় ; অর্থাৎ ০1১11793 117)1)7098197 01091, 1799 1011990 1) ৪য় ম'98810), 
মে-কোঁন অনুভূতি বা অভিব্যক্তিকেই শিশু কাজে রূপাঁয়িত করতে চাঁয়। এই 
জন্য দেখা যাঁয় যে, শিশুর হাতে রং তুলি, খেলার সরঞ্জাম, কাঁচি, কাগজ 
দিলেই শিশু সেগুলি নিয়ে কাজ আর করে। প্রথমে উন্দেশ্যহীনভাবে একটা 
কিছু নাঁডাঁচাড়া করতে করতে শিশুর মাথায় আসে কাজের প্রেরণা, অমনি 
উন্মুখ হয়ে উঠে শিশুর অকুরস্ত কল্পনা--স্জনাত্রক কাঁজের আনন্দে মশগুল 
হুয়ে উঠে শিশুরা । শুধু কি তাই? তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঘিরে জাগে 
কাজ করার ছুনিবার পিপাঁনা। কাজের চাকায় তর অুরন্ত ইন্ছা যেন ঘুরপাক 
খেতে থাকে, কাঁজের জন্য অস্থির হয়ে উঠে শিশু! তাই একজন শিক্ষাবিদ 
বলেছিলেন যে, 8) পম চা) 05969190840 75 001184. কাজেই 
এই স্থুমোগ থেকে শিশুর। বঞ্চিত হলে তাদের মনে যে বিল্ষোভ স্থষ্টি হবে, 
তাঁর ফলে শিশুর মানসিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে । এইজন্য বুনিয়াদা 
বিগ্ালঘ়ে শিশুব অন্তবাগের উাীচে ঢালাই করার 'প্রচেষ্ট। হয়েছে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের টদনশ্দিন পাঁঠাক্চীকে । প্রত্যেক প্রগতিশীল বিগ্যালয় গুলিতেই 
ঘতদূন সম্ভব শিশুদের যোগ দেওয়। হয় 2 40910010000 001)110)9,9 
1101140103৮ 

এই কারণে মনন্তন্ববিদর। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাকে বিজ্ঞানসম্মত বলে মেনে 
নিয়েছেন | শিক্ষার আয়োজনে কাজের প্রয়োজন যে কত তা তাঁরা ভালভাবেই 
উপলব্ধি করেছেন। তাই তার! জোর গলায় বলেছেন যে, কাজটাই শিক্ষা 
একটা উপলক্ষ্য মাত্র, স্বাভাবিক উপায়ে জ্ঞান পরিবেশন করাই তার মুখ্য 
উদ্দেন্ট । সেই জন্ত্ে কাঁজেব ভাল মন্দ নিয়ে অকারণ মাঁথ! ঘাঁমিয়ে কোন লা 
নেই, লক্ষ্য ঠিক থাঁকূলেই হলো । কাঁজ যাই হোক না কেন, লক্ষ্য রাখতে 
হবে যে, প্রতিটি কাঁজ কর্মের মধ্যে দিয়ে শিশুর আত্মবিশ্বাস, আগ্রহ, কার্ধক্ষম তা, 


১০৩ নয়া শিক্ষা 


নিয়ন্ত্রণ শক্তি, শিশুর স্বাভাবিক কৌতৃহল এবং মনোসংষোগ বাড়ছে কি না, 
অথব। সাগ্রহে সে তার কাজ করছে কি না? 

কারণ কর্যোদ্দীপনা। থেকেই শিক্ষার প্রেরণ! আসে। কাজের প্রতি যখন, 
শিশুর অনুরাঁগ বুদ্ধি হয়, আত্মপ্রত্যয় বাঁড়ে, তখনই শিশু কিছু গ্রহণ করার 
জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠে। সেই অবস্থায় যে-কোন শিশুকে কেন্দ্র করে অতি 
ত্বাভাবিক উপায়ে শিশুকে লিখন” “পঠন” এমন কি গণিত শিক্ষাঁও দেওয়। যাঁয়। 
কারণ, আগ্রহ যেখানে দুনিবাঁর, জানার ইচ্ছা প্রবল, শিক্ষার অনুশীলন সেখানে 
একান্ত স্বাভাবিক । তাই বলে শিশুর অন্রুশীলন-শক্তির উপর অযখ! জোঁর 
দেওয়াটা ঠিক নয়, ওতে শিশুর দৈহিক এবং মানসিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা 
আছে। যে কাজে শিশু আনন্দ পাচ্ছে, সেখানে যে স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষা 
এগিয়ে চলছে, তা সহজেই অন্রমেয়। শিক্ষাবিদ্রা তাই বলেছেন যে, 
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শিক্ষার এই বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে গাঁ্ষীজী সন্তষ্ট হতে পারেন নি, তিনি 
তাঁর স্বাবলম্বিতার কথাও চিন্তা করেছিলেন। দেশের অর্থনৈতিক ছুরবস্থা 
থেকে শিক্ষা-সমস্তাকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারেন নি। তাই তিনি 
শিক্ষার বৈজ্ঞানিক স্বত্যের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন অর্থনৈতিক সমস্যাকে । 
কারণ, তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষা-পরিকল্পন| যতই 
নিখুত হোক না কেন, অর্থ ছাড়া কোন কিছুই কাঁধকরী হতে পাঁরে না । তাই 
বুনিয়াদী শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার জন্য তিনি অন্ন-বস্ত্রআবাঁস-সংস্থানের 
উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, এই দরিদ্র দেশে 
পরমুখাপেক্ষী হয়ে কোন বিগ্যালয়ই চলতে পাঁরে না। কাজেই, বিদ্যালয়ের 
বায়ভার বহনের জন্য কষিকার্ধাদি প্রভৃতি উৎপাদনাত্বরক কাজের উপর তিনি 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই উৎপাদনাত্সক শিল্পকেই তিনি বুনিয়াদী 
শিক্ষার প্রধান শিল্প বলে ধরে নিয়েছেন। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, বুনিয়াদী 
শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক করার সার্থকত। কোথায়? 


বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক কেন? ১৩১ 


এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাঁক বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজের এত প্রাধান্য কেন? 
শিশুর অধিকাংশ কাজের মধ্যেই চারিটি দিক আছে; ষথা--(১) মনস্তাত্বিক 
(২) সামাজিক (৩) জৈবিক এবং (৪) অর্থনৈতিক । কাজের মধ্যে অবস্থ 
ও-গুলির তারতম্য ঘটতে পারে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পাঁরে যে, শিশু 
যখন তার খেলনা মোটর গাড়ীটায় চাঁপবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছে, তখন 
বুঝতে হবে যে, তার সেই প্রচেষ্টার পিছনে প্রচ্ছন্ন আছে শিশুর শারীরিক ও 
বৌদ্ধিক অভিপ্রায় । ক্রমে যখন শিশু মোটর চালনায় নৈপুণ্য লাঁভ করবে, সে 
তখন মোটরটাঁকে তার নাট্যাভিনয়ের কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে 
তার সে কাজের মধ্যে কিছুটা সাংস্কাতিক আভাস থাকলেও সে কাজটা অবশ্ট 
হবে সামাজিক । আবার মোটরখানার জন্যে শিশু যখন গ্যারেজ তৈরীর কাজে 
হাত দেয়, তখন তাঁর সংগঠনী শক্তি কাজ করে । কিন্তু এই সব সংগঠনের কাজ 
করবার আগে শিশু যখন মীথা খাটিয়ে পরিকল্পনা রচন। করে, তখন সে তার 
বুদ্ধিকে কাজে লাগাঁয়। এইভাবে একট কাজের মধো দিয়ে শিশুর বিভিন্ন 
চিন্তবৃত্তি, আচার-আচরণ স্বাভাবিক ভাবে স্বত:ক্ফুর্ত হয়ে উঠে। 

শিক্ষার এই চতুরঙ্ক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই বুনিয়াদী শিক্ষা 
পরিকল্পিত হয়েছে । কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, কর্নকেন্ট্রিক বুনিয়াদী শিক্ষারও 
চারিটি দিক আছে। প্রথমে মনস্তত্বের কথা নিয়ে আলোঁচন! করা যাক । অনেকে 
হয়তো মনে করতে পাঁরেন যে, কাজের সঙ্গে “লিখন', “পঠনের” সম্পর্ক কোথায়? 
লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়েই তো কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়। তবে জ্ঞানার্জনের 
মাধ্যম হিশাবে কাজের প্রয়োজন কেন ? তার উত্তরে বল! চলে যে, বয়স্কদের 
ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জনের সময় কাজের প্রয়োজন ন। হতে পারে, কিন্তু শিশুদের পক্ষে 
কাজটা একেবারে অপরিহার্য । কারণ, শিশ্বশিক্ষায় প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার 
প্রভাব বড় কম নয়। হাঁতেকলমে শিক্ষাটাই যে শিশুশিক্ষার প্রকৃ্ পন্থা, 
শিক্ষাবিদমাত্রই তা মেনে নিয়েছেন। কাজ করার আনন্দ এবং ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞত। থেকে শিশু যা বিক্ষ1! করে, ত। শিশুর জ্ঞান-ভাগ্ারের অক্ষয় সম্পদ । 


১০২ নয়া শিক্ষা 


জানা পরিবেশ থেকে শিশু জ্ঞান আহরণ করে । তাই শিক্ষাবিদরা' 12010 
[8 001770-কেই শিশুশিক্ষার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রণালী বলে স্বীকার করেছেন। 
কাজেই, এই মনস্তত্বকে আরও বিশ্লেষণ করে মনস্তাত্বিকরা দেখিয়েছেন যে 
কাজের মনন্তত্বের মাঝেও আরও তিনটি স্তর ওতপ্রোতঃ হয়ে আছে । সেগুলি 
যথাক্রমে হচ্ছে (ক) আত্মিক, (খ) চারিত্রিক এবং (গ) স্জনাত্মক। কাজের 
আঁনন্দ থেকেই শিশু আত্মতৃপ্তি লাভ করে, তার মনের পিপাসা মেটে, আগ্রহ 
কৌতৃহল এবং অনুরাঁগের সৃষ্টি হয়। ও-গুলিই আসলে শিশুখিক্ষার ছু 
প্রেরণা । কারণ, আগ্রহ ব্যতিরেকে শিশুশিক্ষা সম্ভব নয়। তা ছাড়া কাজের 
মধ্যে শিশুরা ভাঁবাবেগ ও আত্মপ্রকাশের স্থযোঁগ পায়। কাজের আনন্দ ভিন্ন 
শিশুর সে অবাধ আত্মপ্রকাশের সুযোগ কৈ? 

তা ছাড়া কাজের মধ্যেই শিশুর একাগ্রতী, আত্মবিশ্বীস এবং চারিত্রিক 
দ্ঃতা স্বপ্রতিষ্ঠিত হয় । দেখে, ঠেকে এবং নিজের হাতে করে শিশু যা শিক্ষা 
করে, তা শিশুর চারিত্রিক আচরণের অঙ্সীভৃত হয়ে পড়ে। যে কাজের 
গুণাগুণ শিশুর। জেনেছে, পরীক্ষা করে উপলব্ধি দ্বারা যা সে আবিষ্ার করেছে, 
অনবরত সেই কাঁজ করে শিশু যথেষ্ট আত্মপ্রসাঁদ লাঁভ করে। 

সাধারণ কাঁজের চেয়ে স্থজনাত্মক কাজই শিশুরা বেশী পছন্দ করে। শিশুর 
মধ্যে যে অপরিণত শিল্পীমন, যে বৈজ্ঞানিক প্রাতিভা। সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, যে 
সম্ভাবনা লুস্কাইত আছে-_-শ্জনাতআ্রক কাজের আনন্দ উৎসে শিশুমন আপনা 
থেকেই সেই দিকে উৎসারিত হয়। স্থষ্টির গোমুখীধারায় শিশু-প্রতিভা পথ' 
খুঁজে পায়। তা ছাঁড়া স্জনাত্রক কাজের কোষ্ঠি পাথরে শিশুর অনুরাগ ও 
চাঁহিদীর যাচাই চলে । অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে শিশু যে পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ 
করবে, তা তাঁর স্থজনাত্মক কাঁজের উপদান নির্বাচন থেকেই বেশ টের পাওয়া 
যায়। তা ছাড়া শিশুমনের রুদ্ধ ভাঁবাবেগ, নিত্য নৃতন কল্পনা, বিচিত্র 
কর্যোদ্দীপন! স্জনাত্মক কাজের মধ্যে সহজেই মূর্ত হয়ে উঠে; ফলে শিশুর 
মানসিক সংহতি অব্যাহত থাকে । 


বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক কেন ? ১০৩ 


এখন কাজের জৈবিক প্রয়োজনের কথায় আস! ধাঁক। কাজের জন্যই ষে 
শিশুরা কাজ করে, এমন নয়। দৈহিক প্রয়োজনের তাগিদেই শিশুর! কিছুতেই 
স্থির হয়ে থাঁকতে পারে না, একটা-কিছু করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শিশুর 
কর্মব্যস্ততাই নাকি তার দৈহিক বিকাঁশের পরিচায়ক । শিশুর বিভিন্ন কর্মপস্থা 
থেকেই বেশ বুঝতে পাঁরা যায় যে কোন বয়সের স্তরে তারা৷ পৌছেছে । কারণ, 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু একই কাজে আনন্দ পায় না, সেজন্য বিভিন্ন ধরণের 
কাজের প্রয়োজন হয়। পাঁচ বছরের শিশু যখন পুতুল খেলায় মশগুল, দশ- 
এগার বছরের শিশু তখন সংগঠনের কাজে ব্যন্ত। কাজেই, বৈজ্ঞানিক ভাষায় 
বলে চলা যে, নিছক কাজের জন্যই শিশুর! কাঁজ করে না, জৈবিক তাগিদেই 
শিশুরা কাজ করে । অর্থাৎ 91070 01117 10858 87:10108 2,062%101098 00] 
7০০ সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, কর্মতৎপরতাই শিশু-জীবনের এক 
অপরিহার্য অঙ্গ । 

এছাড়া কাজের একট! অর্থনৈতিক দ্রিকও আছে। গান্ধীজী বুনিয়াদী 
শিক্ষার এই দিকটাঁর উপরই বিশেষ জোর দিয়েছিলেন । তিনি বলেছিলেন যে, 
স্বীবলক্ষিতাই হুবে বুনিয়াদী শিক্ষার গৌঁড়ীর কথী। কারণ, অর্থ নৈতিক 
ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে কোন নৃতন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা 
সম্ভবপর নয়। তা! ছাড়া ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে শিক্ষা প্রসারের প্রধান 
উপায় এবং কর্তব্য হবে সর্ববিষয়ে বিদ্যাঁলয়গুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা 
উতপাদনাত্মক কাজের আয়-ব্যয়ের তহবিল থেকেই বিগ্ালয়ের কাজ চল্বে। 
অর্থাৎ অন্য, বন্ত্র এবং আবাসের জন্য যে যে শিল্প অপরিহার্ধ বলে মনে হবে, 
প্রথমেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই কারণে তিনি অন্নের জন্য কৃষি, বস্ত্র 
জন্য বয়ন এবং আবাসের জঙ্য দাঁরু-শিল্প প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। অর্থাৎ 
তিনি যনে করতেন যে, এই ভাবে নিজেদের কাঁজ নিজেরা করে নিতে পারলে 
বিদ্ালয়গুলি শুধু আত্মনির্ভরশীল. হয়ে উঠবে না, নিয়মিত অভ্যাসের ফলে 
ছেলেরা কারিগরী বিষ্ভায় নৈপুণ্যলাভ করতে পারলে নিশ্চয় উপার্জনের পথ 


১০৪ নয়! শিক্ষা 


স্থগম হবে; এবং সেই উৎপাদনাত্মক কাজকেই তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান 
শিল্প বলে স্বীকার করে চালু করতে চেয়েছিলেন । কাজেই, বুঝা যাচ্ছে যে, 
কাঁজের এই অর্থনৈতিক স্বাবল্বন ছাড়াঁও সংস্থান এবং সংগঠনের দিকও 
আছে । অন্ন, বস্ত্র, আঁবাসের উপায় উদ্ভাবন করাটাকেই এক কথায় অর্থ নৈতিক 
সংস্থান বল! যেতে পারে । এ কথা অবশ্য ঠিক যে, সংগঠনের উপরই সংস্থানের 
কাজ নির্ভর করে। কাজেই, শিশুর! যাতে কাজের মধ্যে সংগঠনের সথযোগ পায়, 
সেদিকে লক্ষ্য রাঁখতে হবে । বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর সংগঠনী শক্তি ধীরে ধীরে 
বাড়তে থাঁকে। এইজন্তে বুনিয়াদী বিগ্ভ।লয়ে অতি শৈশব থেকেই শিশুদের 
নানান ধরণের সংগঠনের কাজ করবার স্ুযোগ-স্থবিধ। দেওয় হয়; যেমন ছোট 
বয়স থেকেই ছেলেদের বালির স্ত,প নির্মাণ করা, ফাঁপা ইটের বাঁড়ি ঘর তৈরি 
করা, কাঠের খেলনা প্রস্তত করা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের সংগঠনের কাজ করতে 
দেওয়া হয়। 

এবার কাঁজের সামাজিক ভিত্তির বিষয় আলোচন। কর! যাঁক। সমবয়সী 
শিশুমাত্রই এক সঙ্গে কাজ করতে ভালবাসে । মিলেমিশে কাজ করার মধ্যে 
শিশুরা শুধু আনন্দ পায় না, পরম্পরের সহযোগিতীয় কেমন করে যৌথ দায়িত্ 
পালন করে পালাক্রমে স্থশৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করতে হয়, শিশুর! বুনিয়াদী 
বিছ্ভালয়ে সে স্ুশিক্ষা লাভ করে। কাজের সহযোগিতায় যখন বন্ধুত্ব গড়ে 
উঠে, তখন বিগ্ভালয়ের সমাজ-জীবন শিশুমনকে আকর্ষণ করে। সমাঁজ-ব্যবস্থার 
লিয়মকাহুনগুলিও আর শিশুর কাছে দুর্বোধ্য জটিল বলে মনে হয় না; কারণ, 
সে তখন জীবন দিয়ে তাকে অনুভব করতে শেখে ; এবং শিশু তার আত্ম- 
কেন্দ্রিকতার কথা ভূলে গিয়ে সমাজের আঙ্গত্য স্বীকার করে। এই অবস্থায় 
তার কাজকর্ম এবং অন্ুরাঁগকে শিশুশিক্ষাভিমুখী করার জন্য সামান্য মাত্র 
নির্দেশের প্রয়োজন হয়-__অর্থাৎ সামাজিকতার কল্যাণে শিশুশিক্ষা তখন একটা 
স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে। তাই কাজের এই সামাজিক প্রয়োজনের কথা 
আলোচনা! করতে গিয়ে একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন যে, কাজের মধ্যেই শিশু 


বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক কেন? ১০৫ 


তার ব্যক্তিগত এবং সমাজ-জীবনের প্রেরণা, নির্দেশ এবং অনেক কিছুরই হদিস 
পাঁয়। অর্থাৎ “706 8150 21705 ৪, 00011)011167 1109 90)])19 2100081) 107 
107) 6০ 01006788150 200. 070. 20109006 1080888৪9]/ 00 01790680£ 
1119 177529963 800 2001516198 1700 0100 01)91)0919 01 198101700,5 

এছাড়া সামাজিকতার আরও তিনটি দিক আছে; যথা--(১) সাংস্কৃতিক, 
€২) আনুষ্ঠানিক এবং (৩) নাগরিক । শিশুমনে সাংস্কৃতিক প্রভাব বড় 
কম নয়। জন্মগত সাংস্কৃতিক এতিহ শিশুমনে শুধু প্রভাব বিস্তার করে না, 
শিশুর মনোভাবকেও নিয়ন্ত্রিত করে । এই জন্যে কোন উৎসব ব! অনুষ্ঠানের 
কাজে শিশুর আগ্রহ এবং উদ্দীপন! যেন আর ধরে না। তাই দেখা যায় যে, 
বিগ্ভালয়ের সাংস্কৃতিক বা আষ্ঠানিক উত্সবের কাঁজে শিশুরা যেমন সহজে 
মেতে উঠে, যে অকু সহযোগিতা! করে, বিদ্যালয়ের অন্য কোন কাজে শিশুমন 
তেমন করে সাড়৷ দেয় না। 

সাংস্কৃতিক শিক্ষা ছাড়াও কাজের মাধ্যমে শিশুরা আরও অনেক নাগরিক 
হৃঅত্যাসও শিক্ষা করে। কাজের লেনদেনের মধ্য দিয়ে শিশুর। স্বার্থপরত৷ 
ত্যাগ করে পালাক্রমে (1587105 69 ৮9৮0 80৪) কাজ করতে শেখে । তারা 
বুঝতে শেখে যে, ব্যক্তিগত শ্রমে কোন মহ কাজ করা সম্ভব নয়, সহযোগিতা, 
সহান্ছভূতি, দায়িত্ব এবং কর্তব্য-_সমস্ত কিছু মিলেই সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম হতে 
পারে, নতুবা ব্যক্তিগত অসন্তোষ ও অসহযোগিতার ফলে সমাজে বিশৃঙ্খল! দেখা 
দিতে পারে । সেইজন্য লক্ষ্য রাখতে হবে যাঁতে কাজের মধ্য দিয়ে সহজেই শিশুর 
নাগরিক বোধ জাগ্রত হয়ে উঠে। কারণ, নিয়মিত আচরণের ফলে যর্দি কোন 
শিশুর কোন সামাজিক স্্অভ্যা একেবারে সংগঠিত হয়, তা আর সহজে 
পরিবতিত হয় না। শুধু কি তাই? আচরণ অভ্যাসে পরিণত হলে তা 
মনকে শুধু দৈহিক চিন্তা থেকে মুক্তি দেয় না, সামাজিক ব্যবহাঁরেও আনে 
স্বাচ্ছন্দ্যতা। তাই, কাঁজের এই সামাজিকতার কথা ব্যাখ্য। করতে গিয়ে 
একজন মনন্তাত্বিক বলেছিলেন যে, “17015 ৮1010) 7916889 079 10100 


১০৬ নয়া শিক্ষ। 
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এবছিধ কারণেই বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজের স্থান স্নিরদিষ্ট হয়েছে । কাঁজকে 
দেখানে শিশুশিক্ষার বাইরের উপকরণ করে রাখা হয়নি, কাজ সেখানে শিশুর 
সর্বতোমুখী বিকাশের অবিচ্ছেগ্য অঙ্গ হয়ে আছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষকের 
সেখানে সর্বদা লক্ষা রাখেন কাঁজের মধ্য দিয়ে শিশুদের সথঅভ্যাস সংগঠিত 
হচ্ছে কিনা । তা! ছাড়া বাড়িতে শিশুদের কি কি আচরণ ও অভ্যাস গড়ে 
উঠছে, পর্যবেক্ষণের দ্বার] শিক্ষকেরা সেগুলি পর্যস্ত আবিক্ষার করতেও সচেষ্ট 
হুন। এমন কি শিশুর জীবন নিয়ন্ত্রণের কাজে তাঁরা সেগুলিকে কাজে 
লাগাতে চেষ্টা করেন। এখানেই শিক্ষকদের দায়িত্ব বড় গুরুতর। তীর 
শিশুর সদাঁচরণগুলিকে উৎসাহ দিয়ে বাঁড়িয়ে তোলেন, আর ষেগুলি তার ও 
সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর, সেগুলিকে পরিমাঁজিত করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা 
করেন। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, এই ভাল-মন্দের মাঝে শিশুর যে ভবিষ্যৎ 
দোলকের মত ছুলছে,_এতটুকু অসাবধানতায় মে দোলকের গতি রুদ্ধ হলে 
শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন মাটি হয়ে যেতে পারে । তাই কর্মকেন্দিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষককে সে বিষয়ে অবশ্যই সচেতন হতে হবে, নইলে ষে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার 
উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে, সে বিষয়ে'কোন সন্দেহ নেই। 


বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধভি ও পাতযভ্রুম 


নবপরিকল্িত শিক্ষা-ব্যবস্থা শিশুর সর্বালগীন বিকাঁশের উপরই জোর 
দিয়েছে । তাই বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুর এত জয়গান। এখানে শিক্ষার 
ক্ষেত্রে শিশুরাই প্রধান, শিক্ষকেরা উপদেষ্টা, পরিচালক এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে 
দর্শকমাত্র। তাই শিশুর বিভিন্ন বয়সের প্রয়োজন, শারীরিক ও মানসিক 
ক্রমবৃদ্ধি এবং বয়সের স্তরভেদে তাঁর আগ্রহ, কৌতুহল, সাম্য, দক্ষতা, 


বুনিয়াঁদী শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম ১০৭ 


মনোভাব এবং সর্বোপরি তার প্রকৃতির উপর লক্ষ্য রেখে ভাবীকালের শিশু- 
শিক্ষার পাঁঠাক্রম ও পাঠ-প্রণালী বিরচিত হয়েছে । এক কথায় মনস্তাত্বিক, 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি। 


পন্ধতি 

বুনিয়াদী শিক্ষাকে এক কথায় কর্মকুশল শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা বলা চলে ।, 
শিশুর শিক্ষাকে উপলক্ষ্য করেই নানা স্থযোগ দেওয়৷ হয়। কাজটা মুখ্য নয়, 
শিক্ষার বাহন মাত্র । অর্থাৎ শিশুর সহজাত কাঁজের প্রবুত্তিকে এখানে শিশু- 
শিক্ষার কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে । বিচিত্র কাজের আনন্দ, কোন 
শিল্পাহ্ুরাগ, যখন শিশুর স্থজনাত্ক প্রতিভাকে ছুনিবার করে তোলে, একটা- 
কিছু করার কৌতুহল যখন তাঁর সমস্ত অনুভূতিকে আগ্রহোন্ুখ করে তোলে, 
সেই প্রেরণাকে কাছে লাগানোই হচ্ছে শিশু-শিক্ষার মনস্তাত্বিক স্বাভাবিক 
পদ্ধতি । গান্ধীজী তাই বলেছিলেন যে, যখন থেকে শিশু উত্পাদন করতে 
শিখবে, তখন থেকেই শুরু হবে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা । 

শিশু এবং বালকবালিকাদের নিয়েই প্রাথমিক শিক্ষার কাজকাঁরবার । এই 
অল্পবয়স্ক এবং কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শুভ কামনার আন্তরিকতা প্রাথমিক 
শিক্ষকদের জীবনব্রতের সর্বপ্রধান উপকরণ। কাজেই, এখানে শিক্ষকদের 
আন্তরিকতা ক্ষুপ্ন হ'লে শিক্ষারদ্দান-পদ্ধতি যে ব্যাহত হবে, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। তাই শিশুশিক্ষা-ব্যাপারে শিক্ষককে শিশুচরিত্রের নিম্নলিখিত 
বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষকতার কাজে আগুয়ান হতে হবে । 

€১) প্রথম কথা, শিশুর মনন্তত্বকে জানতে হবে। শিশুর! বয়স্কদের ক্ষুদ্র 
সংস্করণ নয়, তারা ব্বয্ংসম্পূর্ণ জীব। তাঁদের নিজস্ব ইচ্ছা, অনিচ্ছা, উপলদ্ধি, 
বিচিত্র প্রবণতা এবং স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী আছে; কাজেই, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি 
রেখেই শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে। শিশুরা সর্বদা কাজ করতে ভালবাসে । 
একটা প্রবল '্রাণচাঞ্চল্য, কর্মব্যাকুল অস্থিরতা শিশুদের প্রতিনিয়ত বিষয় থেকে 


১০৮ নয়। শিক্ষ। 


ববিষয়াস্তরে, কাঁজ থেকে কাজে টেনে নিয়ে যায়। শিশু কিছুতেই সংযমের রাশ 
টেনে ধরে রাখতে পারে না; আবেগে, অঙ্থরাগে, কৌতুকে, হান্েলাশ্যে, 
দৌরা্ম্যে শিশু তার মনের পুঞ্তীভূত ভাবাবেগকে উজাড় করে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে 
বাঁচে । শিশুর আচার আচরণ, কাজকর্ম বয়স্কদের কাছে অর্থহীন হতে পারে, 
কিন্ত শিশুর কাছে তাঁর যথেষ্ট মুল্য আছে । 

্যোগ্ শিক্ষক অবশ্ঠ শিক্ষাদান ব্যাপারে শিশুর এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি 
সজাগ দৃষ্টি রেখেই কাজ করবেন। সহজ সাধারণ শিল্পকাজ, হাতের কাজ 
এবং খেলাধূলার মাধামে শিশুর শারীরিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক 
উন্মেষের সহায়তা ও সুযোগ স্যট্টি করে দেবেন শিক্ষকের1। 

(২) শিশুমন কিছুতেই অপরিচিত বস্তকে আপনা থেকে গ্রহণ করতে 
চায় না; প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বার মে তাকে যাঁচাই করে নিতে চায়। 
স্থৃতরাং শিক্ষার বিষয়বস্ত শিশুর পরিচিত পরিবেশ থেকে স্কলন করতে হবে, 
যাতে শিশু বিন। দ্বিধায়, অসঙ্কৌোচে আপনীর বলে গ্রহণ করতে পারে। 

(৩) গল্প, কবিতা, নৃত্যগীত-অভিনয়ের প্রতিও শিশুর আকর্ষণ বড় কম 
'নয়। আবৃত্তি ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শিশুরা আত্মপ্রকাশের স্থযোগ পাঁয়, 
তার ভাবাবেগ মূর্ত হয়ে উঠে, প্রক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হয়; স্থতরাং শিশুর 
ভাষা শিক্ষার কাজে ওগুলি যে শিশুর মনে প্রেরণা জাগাবে, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। ভাষা শিক্ষার সময় শিশুমনের উপযোগী গল্প, ছড়া, কবিত৷ 
প্রভৃতির সাহায্যে শিশুকে ভাষা শিক্ষা দিতে হবে। গল্প বলা, অভিনয় ও 
আবৃত্তির মধ্য দিয়ে শিশুরা ভাব প্রকাশের স্ৃযোগ পাবে, তার কল্পনা-শক্তি 
'বেড়ে উঠবে ; তারা চিন্তা করতে শিখবে, জিভের জড়তা আর সক্কোচ কাটিয়ে 
উঠতে পারবে--এক কথায় কাজে কথায় শিশুর! একেবারে চৌকষ হয়ে উঠবে। 

(৪) শিশু স্বভাবতঃই চঞ্চল। কোন কাজেই সে অধিকক্ষণ মনোনিবেশ 
করতে পারে না। সে সব সময় খেলতে, ছুটতে, নাচতে, গাইতে-_যা হয় 
"একটা কিছু করতে চায়, চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাই এমনভাবে 
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বুনিয়াঁদী বিষ্ালয়ের কার্যসচী তৈরি করতে হবে, যাতে শিশুদের চিত্ত বিনো- 
দনের প্রচুর অবসর আর অফুরন্ত সুযোগ থাকে । তাছাড়া সব সময় লক্ষ্যও 
রাখতে হবে যে, শিক্ষণীয় বিষয়গুলিতে কিছুতেই যেন একঘেয়েমি না আসে । 
বুনিয়াদী শিক্ষার আকর্ষণই সেখামে। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি রসায়িত করে 
এমন উপভোগ্য করে পরিবেশন করতে হবে যাঁতে শিশুমাত্রই যেন আনন্দ পায়, 
তাঁর কল্পনা-শক্তি বেড়ে উঠে-_শিশুর আত্মপ্রকাশ যেন একটা স্বাভাবিক 
পরিণতি লাভ করে। 

(৫) শিশু সাধারণের মধ্যে বিশেষকেই পছন্দ করে। অপরিচিতের 
প্রতি তার তেমন কোন মোহ নেই। অযাচিতভাবে সে অজানাকে জানতে 
চায় না। তাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরের সমস্ত জিনিসই তার কাছে 
অর্থহীন; সে বাক্তিবিশেষ অথবা কোন নিদিষ্ট প্রাণীকে চেনে--যার সঙ্গে 
প্রতিদিন তার দেখাশুনা হয়। গরুর মধ্যে সে তার বুধি গাইকেই চেনে, 
রাস্তার কুকুরের চেয়ে সে তাঁর বাড়ীর ভূলে কুকুরটাঁকেই ঢের বেশী ভালবাসে । 
ছুধওয়ালার মধ্যে সে কাহ্ন গোয়ালাকেই ভাল করে চেনে । কাজেই, শিশুর 
এই আত্মকেন্দ্রিক জ্ঞানকে অনুসরণ করেই ছোটদের লেখাপড়া শিক্ষা দিতে 
হবে। তাই শিশুর পরিচিত অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তর জ্ঞানের সাহাঁষ্যে সাধারণ 
বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিশুকে সুপরিচিত করে তুলতে হবে; তবেই তাঁর জানাটা 
হবে গভীর এবং নিবিড়। কাঁজেই, জানা বস্তর সহায়তায় অজানার সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করে দিতে হবে। 

(৬) শিশু অতিমাত্রায় অন্ুসন্ধিৎসাপ্রবণ! পরিবেশের প্রত্যেকটি 
জিনিস তাঁর কাছে পরম বিন্ময়ের বস্ত; প্রতিটি বস্তর রহস্গ্ুঠন সে মোচন 
করতে চায়, তার অস্তনিহিত সত্যকে শিশুর জানতে_ আবিষ্কার করতে 'চায়। 
“কি? ও কেন'র প্রশ্ন নিয়ে শিশুর। ডুব দিতে চায় রহস্যের অতলে-_বিশ্ব- 
জিজ্ঞাসার মীমাংসার খোঁজে । কাজেই, এই প্রশ্নের সাহায্যে উত্তর-প্রত্যু তরের 
মাধ্যমে শিক্ষক শিশুকে টেনে নিয়ে যাবেন জানের আলোক-তীর্থে। 


১১৩ নয়। শিক্ষা 


(৭) শিশু বিস্ছিম্রভাবে কোন জ্ঞানই লাভ করতে পারে না। শিশুর 
কাজের সঙ্গে ঘটন। ব! বিষয়বস্তর যোগ থাকা চাই, নইলে জ্ঞান আহরণট! 
শিশুর পক্ষে মুস্কিলের ব্যাপার হয়ে উঠবে, তাই শিশু-শিক্ষার কার্ধসুচীর মধ্যে 
এই ধারাবাহিকতা অক্ষুপ্ন রেখে শিশুকে তার অভিজ্ঞতাঁর সাহায্যে স্থকৌশলে 
শিক্ষা দ্রিতে হবে। কাঁজের মাধ্যমে সমবায় প্রণালীতে শিশুর জ্ঞানভাগার 
পূর্ণ করার স্থযৌগ করে দিতে হবে। অর্ধাং সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভূগোল, গণিত, 
স্বাস্থ্য প্রভৃতি শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে পৃথক শ্রেণীর প্রয়োজন হবে ত। 
নয়, কোন একটি কাঁজকে কেন্ত্র করে প্রসঙ্গ ক্রমে যে যে বিষয়ে শিশুর আগ্রহ 
জাগবে, একই ঘণ্টায় একই শ্রেণীতে, সে বিষয়ে শিশুদের জ্ঞান দান করতে 
হবে। স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান বা ভগোল শিক্ষার জন্য পৃথক সময় এবং নির্দিষ্ট ক্লাসের 
কোন প্রয়োজন নেই। যেমন পরা থাক স্থতা-কাঁটার কথা । স্ৃতা-কাটার 
পর দেখা গেল যে, তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রর। তুলার জন্ম-বৃত্তীন্ত জানবার জন্যে খুব 
উদগ্রীব হয়েছে, তখনই তাঁকে নান! বিষয়ে জ্ঞানদান কর! হবে যেমন সহজ 
তেমনি স্বাভাবিক। অর্থ তুলার জন্ম-বৃত্তান্তকে অবলঘ্ধন করে কোঁন মাটিতে 
'বেশী তুল। হয়, কে।ন দেশ তুলার জন্ত বিখ্যাত, কেমন করে তুলার চাঁষ করতে 
হয়, কেমন করে এবং কখন বগ্সন-শিল্পের উদ্ভব হয়, খাদির অর্থ নৈতিক সম্ভাবনা, 
প্রভৃতি কত বিষয়েই ন। শিশুদের শিক্ষা দেওয়া যায়; এর ভন্য আর ভূগোল 
ইতিহাসের ন্বতন্ব ক্লাস করতে হয় না_একই ঘণ্টায় একই শ্রেণীতে সমস্ত 
শিক্ষা চলে। 

(৮) শিশু মাত্রই অন্গকরণপ্রিয়। সে সুযোগ পেলেই তার মাঁতাপিতা 
বা গুরুজনদের আচার আচরণের কিছু না কিছু অনুকরণ করে। মাতাঁপিতার 
যে ভঙ্গিটি তার ভালে। লাগলো, যে কথাটি তার কানে স্থধা বর্ণ করলো, যে 
অনুষ্ঠানটি তার মনে রেখাপাত করলো তাই অন্তকরণ করে অভিনয় করে 
শিশুরা আপনা থেকেই উৎসাহিত, অন্প্রাণিত হয়ে উঠবে। কাজেই, 
শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কেমন করে শিশুর এই অনুকরণ-প্রবণতাঁকে 


১০১৯ ০৪১০১- 
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তার শিক্ষার কাজে লাগানো যায়, তা ছাড়া স্বভাব-চরিত্র আচার-ব্যবহার ও 
অন্তান্ঠ বিষয়ে শিক্ষককে শিশুদের কাছে আদর্শ হয়ে উঠতে হবে। কারণ 
অনুকরণ করে কতকগুলি অসৎ অভ্যাস এবং ভূল শিক্ষী করার মত মারাত্মক. 
আর কিছু নেই। কাজেই, কোন শিক্ষকের ভাষাগত, উচ্চারণগত, বচনভঙগী 
অথবা অন্য কোন বদ অভ্যাস থাকলে, তাদের প্রাথমিক কর্তব্য হবে সে-গুলির 
আশু সংশোধন করা । 

(৯) শেষ কথা, শিশুমাত্রই ব্যক্তি-স্বীতত্তরের পূজারী । সে আবার ব্যক্তি- 
কেক্দ্রিকও বটে । অনেকের মধ্যে থেকেও শিশুরা পৃথক করে পরের কাছে 
জাহির করতে চাঁয় ষে, পাঁচজন তাঁকে জান্ছক, চিন্ুক, ভালবাস্থক-_শিশুমাত্রই 
তা কামন। করে । সে আত্মগ্রচারে যথেষ্ট আনন্দ পায়। কাজেই, কাজকর্মের 
মধ্যে দিয়ে শিশুদের আত্ম প্রতিষ্ঠার স্থযোগ করে দিতে হবে, যাতে সহজেই 
শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়ে উঠে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাঁখতে হবে । 

এখন বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রমের আলোচনায় আসা যাক। বুনিয়াদী 
শিক্ষার আদর্শকে বিশ্নেষণ করলে দেখা যায় যে, এই শিক্ষা-ব্যবস্থার পিছনে 
বয়েছে সমাজ, জীবন এবং রাষ্ট্রের আদর্শ । মহাত্বাজীর সেই শোষণহীন 
বিকেন্দ্রিত সমাজের স্বপ্ন এই শিক্ষাধারাকে প্রভাবিত করেছে । তাই এই 
'শক্ষা-পদ্ধতি আবাসিক ছাত্রসমাজের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে 
এমন আদর্শ সমাজ-_সেখাঁনে ধনী-নির্ধনের কোন শ্রেণী-বৈষম্যই থাকবে লা। 
।অনগণই হবে সর্বময় কর্তা । পরস্পরের সেবা, ভালবানা আর সহযোগিতার 
ভিত্তিতে সমাজের কাজ চলবে ৷ হাতে-কলমে সেই শিক্ষাই শুরু হবে ছাত্রা- 
বামে । গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার আগে, জনগণকে নাগরিকতা অর্জন করতে 
হয়। বুনিয়াদী শিক্ষায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । ভারতীয় শিক্ষার এই 
আদর্শকে পুরোভাগে রেখে বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যস্থচী রচনা! করার প্রচেষ্টা 
হয়েছে । শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশকে উপলক্ষ্য করেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অঙ্গীভূত করা হয়েছে :₹- 
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যথা, পাঠ্যবিষয়-_ 

(১) শরীর পালন 

(২) স্বাস্থ্য রক্ষা ও খেলাধূল। 

(৩) সামাজিক ও নাগরিক শিক্ষা 

(৪) স্থজনাত্মক কার্য ও কারুশিল্প 

(৫) গাহ্‌স্থ্য বিজ্ঞান ও কৃষি ( সজীবাগান ) সহ গৃহস্থালীর শিক্ষা 

(৬) ভাষা ও সাহিত্য 

(৭) সহজ অস্ক 

(৮) পরিবেশ পরিচিতি ঃ (ক) ইতিহাস, (খ) ভূগোল, (গ) প্রকতি 

বিজ্ঞান 

(৯) শিল্প-সঙ্গীত-নৃত্যকল। 

(১০) নৈতিক ও আত্মিক শিক্ষা 

উল্লিখিত পাঁঠ্যক্রমের সহিত প্রচলিত কর্ম-পদ্ধত্তি ও বুনিয়াঁদী বিগ্যালয়ের 
পাঠ্যস্থচীর তুলনামূলক সমালোচন! করলেই দেখা যাঁবে যে, বুনিয়াদী বিদ্যা- 
লয়ের কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম মনস্তাত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষারীতি অন্গসরণ করলে প্রতিভাত হয় 
যে, সেখানে শিশুর প্রতি দেখানো হয়েছে সর্বপ্রকার ওুদাসীন্ত ; শিশুমনের 
চাহিদাকে শুধু অবহেলা করা হয় মি, অন্বীকার করেই পঠন-পাঁঠন কার্য 
চলেছে । এক রকম জোর করেই শিক্ষাকে সেখানে শিশু-মনের উপর চাপিয়ে 
দেওয়া হয়েছে । সেখানে শিশুর ব্বতন্ত্র সত্তার কথায় আঁমল দেওয়া হয়নি, 
শিশু বয়স্কদের ক্ষু্র সংস্করণ ধরে নিয়েই শিশুর সৃখ-দুঃখ, অঙ্গরাঁগ-বিতৃষ্ণা সমস্তই 
নির্ধারিত হয়েছে বয়স্ক শিক্ষকদের খেয়ালের মানদণ্ডে । ফলে, সেই পু'থিগত 
সংবাদ-সর্বন্ধ শিক্ষা শিশুর জীবন-সম্পর্কের বাইরের জিনিস হয়ে পড়েছে, তার 
সঙ্গে শিশুদের আত্মিক যৌগ ঘটেনি । কাজেই, সেখানে শিক্ষক এসেছেন 
শিক্ষার পুরোভাগে, আর শিশুর অস্তিত্ব টাকা পড়ে গিয়েছে বইএর পাহাড়ে ॥ 
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অর্থাৎ শিশুর স্বাধীন সত্বাকে অস্বীকার করেই পঠন-পাঁঠন চলেছে । ভার 
কারণ, প্রাচীনদের ধারণা ছিল যে, শিশুরা আর যাই হোঁক মানবক মাত্র! 
অর্থাৎ পূর্ণ মানুষেরই তার! ক্ষুদ্র সংস্করণ। এই হচ্ছে গতান্ছগতিক শিক্ষার 
মস্ত বড় ভূল; কারণ'**”6)০৮ 058 00110 55106 9, 00001960901 10080 
9০ % ি]] 072). সুতরাং শিশুকে ক্ষুদ্র বলে অবহেলা! করলে চলবে না; 
তাঁর সর্বাঙ্গীণ_দৈহিক, মানসিক, আন্ুভাবিক, সামাজিক, নৈতিক এবং 
আত্মিক-বিকাশের একান্ত প্রয়োজন । এছাড়া প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞান বা পরিবেশের সম্পর্কে নেই এবং সবচেয়ে মজার কথা, এই শিক্ষা যে একটা 
প্রাণবন্ত জীবনধারা (153009,107 29 ঞ, 1151006 00009৪8 ), একদল লোক সে 
সতাকে ভুলে গিয়ে, বর্তমানকে অস্বীকার করে, ভবিষ্যতের প্রস্ততির জন্য সেই 
নিরানন্দময় গতানুগতিক শিক্ষা-পদ্ধতির প্রচলন করতে চেয়েছেন । 

বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যথেষ্ট ; তাদের স্বাধীনতার 
উপর কোন হন্তক্ষেপ কর! হয় নি। তাই কর্কেন্দ্রিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
পাঠাক্রম শিশুর সকলপ্রকার চাহিদার উপর লক্ষ্য রেখেই বিরচিত হয়েছে। 
এক কথায় বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুর মনস্তাত্বিক বিকাশের উপরই গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়েছে বেশী। এখানে শুধু যে, শিশুর দেহিক ও মানসিক শিক্ষারই 
ব্যবস্থা আছে তা নয়, পরস্ত ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের বৃহত্তর কল্যাণের 
দিকেও সজাগ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে । 

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় এই যে, প্রগতিশীল শিক্ষার ধার! কিরূপ 
হওয়া উচিত? তাঁর উত্তরে শিক্ষাবিদ্রা বলেছেন যে, কর্মকেন্্রিক শিক্ষা 
পদ্ধতিই শিশু-শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য । কারণ, শিশুরা কোন একটি স্জনাত্মক 
কাঁজকে কেন্দ্র করে হাতেকলমে যা শিখবে, বা জানবে তা প্রত্যেক শিশুর 
মনে একটা গভীর রেখাপাত করবে; এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির মারফতে 
পু'থিগত নীরস বিগ্ার চেয়ে শিশু অনেক বেশী শিখবে, জানবে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে তার ্থজনীশক্তি কার্ধকরী হয়ে উঠবে। তা ছাড় নানা কাজের 


৮ 
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মধ্যে শিশুর আত্মপ্রকাশের স্থযোগ পাবে, শ্রমের মর্ধাদাবোধ জাগ্রত 
হবে, তাঁর মনে জাগবে আনন্দ, গৌরব আর আ.জ্মবিশ্বীস। বিভিন্ন উৎপাঁদ- 
নাত্ুক কাজের মধ্য দিয়ে শিশুরা যে বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভ করবে, তাই হবে 
তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় । অত] ছাড়া তারা শিল্পী, কর্মী এবং কারিগর 
হয়ে যে দক্ষত! অর্জন করবে, তাই তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে। 
ফলে, ভবিষ্যৎ জীবনে তারা সহজেই স্বাবলম্বী হতে পাঁরবে। কাতাই, কৃষি, 
কাঠের কাজ, ছবি-আঁকা, মাটির কাজ, সেলাই ইত্যাদি টুকিটাকি শ্বৈচ্ছিক 
কাজের মধ্যে শিক্ষকগণ আবিষ্কার করতে পারবেন, কিসের প্রতি শিশুর বিশেষ 
আগ্রহ, কোন কাঁজ কোন বয়সের শিশুর। ভাঁলবাসে--তা জেনেই শিক্ষকেরা 
শিশুদের সেইদিকে পরিচালিত করতে পারেন। তা ছাড়া, এই সমস্ত 
শিল্পকাঁজকে আশ্রয় করে শিশুর প্রয়োজন, সামর্থা ও আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখে 
শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে শিশুর কাছে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে হবে। শিশ্ব- 
শিক্ষাকে বান্তবাভিমুখী, সহজ এবং স্বাভাবিক করে শিশুদের মন আকর্ধণ 
করতে পারলে যে শিশু-শিক্ষীয় ঘুগীন্তর আসবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

এখন প্রগ্ন হচ্ছে কেমন করে তা সম্ভব? কোন পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষা 
হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ? এর উত্তরে বল। হয়েছে যে, হিউরিষ্টিক, ল্যাবরেটাঁরী এবং 
প্রজেষ্ট প্রণালী প্রভৃতি ষে কোন পদ্ধতিকেই প্রয্োজনান্ছসারে প্রয়োগ করে 
সমবায় প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এ উপায়ে শিক্ষা দিলে 
আশানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা আছে। 

অনেকে আবার এ কথ! বলেছেন যে, ছাত্রছাত্রীর্দের বুদ্ধির মান নির্ণয় 
করে প্রয়োজনমত দলগত (67০81) 6801)170 ) অথব। ব্যক্তিগত 
(170915102 ৮০৪9710 ) শিক্ষার ব্যবস্থা করলে, ফল পাঁওয়। যাবে আরও 
বেশী। 

কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয় শিশুর পরিবেশ আর অভিজ্ঞতাকে শিশুশিক্ষার 
কাজে লাগানোর জন্য সচেষ্ট। তাই এই সমস্ত বিগ্ভালয়গুলিতে যে শিল্প বা 
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হাতের কাজের প্রবর্তন করা হয়েছে, তা শিশুর পরিবেশ থেকেই 
নেওয়া হয়েছে । শিল্প শিক্ষা দিতে গিয়ে কেবল উৎপাদনের উপর জোর 
দিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'তে পারে। সুতরাং সবসময় মনে রাখতে 
হবে যে, 20015167135 7177094096০ চাহ 6110) 1৮ 15 170৮ 20 907 
17] 19011,” 

শেষ কথা এই যে বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ের পাঠ্যক্রম হবে জাতীয় আদর্শ ও 
চিন্তার ধারক, আর পদ্ধতি হবে শিশুস্বভাবের সম্পূর্ণ অন্ুকৃল-_অর্থাৎ শিক্ষার 
মাধ্যম হিসাবে যে শিল্প বা কাজ নির্বাচন করতে হবে তা যেন শিশু-শিক্ষার 
বিচিত্র সম্ভাবনার উৎস হুয়। 


বুনিয়াদী শিক্ষণ-ব্যবস্ছ। 


শিক্ষার গুরু দাদিত্ব শিক্ষকের । ছেলেদের ভবিষ্যৎ তাদের ভাল মন্দ 
অনেকট। নিঠর করে শিক্ষকের যোগ্যতার উপর | সুযোগ্য শিক্ষকের কাছে 
অধ্যাঁপনাটা আনন্দের ব্যাপার, বোঝাম্বরূপ নঘ়। কিন্তু মুশকিল এই যেসে 
ধরণের জাত মাহার তৈরি কর। যার না, ত। জন্মায় । কিন্ত সেই মুষ্টিমেয় জীত 
শিক্ষকের দ্বার! সমাজের কতটুকু মঙ্গল হতে পারে? নিরক্ষরতার দিগন্তব্যাপী 
যে অন্ধকার গণমানসকে আন্ছন্ন করে আছে, সেই অজ্ঞতার নির্বাসন দিতে 
হলে চাই হাজার হাজার উপযুক্ত শিক্ষক। 

কিন্ত এত যোগ্য শিক্ষক আমাদের দেশে কোথায়? খারা আছেন, 
জাতীত্ন প্রয়োজনের তুলনায় তাদের সংখ্যা ষত্পামান্তাই হবে--কেমন কে 
তাঁদের যোগ্যতার মান উন্নত কর! সম্ভব? উপযুক্ত অনুশীলনের দ্বারা । ত। 
ন] হলে শিক্ষ। পরিকল্পন। নিরর্থক হয়ে যাবে। কর্মী না হলে কর্ম বার্থ হয়, 
স্থশিক্ষিত শিক্ষকের অভাবে কোন শিক্ষা-পরিকল্পনাকে রূপাঁষিত কর! সম্ভবপর 
ময়। সার্জেন্ট-পরিকল্পনায় শিক্ষক-শিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! 


১১৬ নয়া শিক্ষা 


হয়েছে, এবং বলা হয়েছে, শিক্ষাকে মনস্তাত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে 
হলে এমন শিক্ষকের প্রয়োজন, যিনি শিক্ষার মত ও পথ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
ওয়াকিবহাল। কারণ, না জানলে যেমন জানানে। যায় না, না শিখলেও 
তেমনি শেখানে৷ যায় না। 

এই মুশকিল আসানের জন্য পশিমবঙ্গ সরকার সচেষ্ট হয়েছেন। শিক্ষায় 
বুনিয়াদ যাতে স্থদুঢ় হয়, সেইজন্য তারা প্রথমেই শিক্ষকশিক্ষণের বিরাট 
দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেছেন । শিক্ষাসংস্বারের সঙ্গে শিক্ষকদের যে নতুন আদর্শ ও 
পদ্ধতির ছাঁচে ঢালাই করা প্রয়োজন সে সিদ্ধান্ত সরকারী পরিকল্পনায় প্রাধান্ক 
পেয়েছে । তাই যুদ্ধোত্বর পরিকল্পনাহ্থসারে গত ১৯৪৮ সালে ২৪ পরগণার 
অন্তর্গত বাঁণীপুরে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় এবং ছুইটি শিক্ষক-শিক্ষণ- 
বিষ্চালয় খোঁল। হয়েছে । সেখানে অধুনাতন পদ্ধতিতে শিক্ষকত৷ শিক্ষার 
হাতে-কলমে অনুশীলন চলছে । 

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনান্ুযায়ী বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পূর্ণ হালে প্রচলিত হয়েছে। 
এ জম্বন্ধে জনসাধারণের বিশেষ কোন ধারণা নেই, শিক্ষকেরাও সকলে 
ওয়াকিবহাল নন; স্থতরাঁং এই বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতিকে কার্করী করে তুলতে 
হলে যে শিক্ষক-শিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, ত। সর্ববাঁদিসম্মত। 

এ ছাড়াও প্রগতিশীল শিক্ষাবিদর। অনুশীলন-কেন্দ্র প্রবর্তনের পক্ষপাতী । 
তার! বলেন, বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাকে ঠিকভাবে চাঁলু রাখতে হলে মাঝে মাঝে 
অন্রশীলন-কেন্দ্রে শিক্ষকদের বালাই করা উচিত। নচেৎ অধ্যাপনায় 
একঘেয়েমি এবং শিক্ষা-প্রণাঁলীতে দৌঁত্রটি আঁসতে পারে। কারণ, শিক্ষার 
মনন্তাত্বিক কট! এমন জটিল যে সেদিকে খেয়াল রেখে নিভূঁলভাবে শিক্ষা 
প্রণালী অনুসরণ কর! দুরূহ। কাজেই অন্থশীলন-গবেষণাঁগারে সন্দেহভঞ্গন 
এবং পুনরালোচনার জন্য শিক্ষাঁবিদদের মিলিত হওয়া উচিত। এজন্য অবশ্ঠ 
বারো মাসই শিক্ষণ-কেন্দ্রের দ্বারা উন্মুক্ত রাখতে হবে। বছরে অন্ততঃ বার 
ছুই শিক্ষকদের ঝাঁলাই করতে পারলেই, শিক্ষকতার মান উন্নত হবে । 


বুনিয়া্দী শিক্ষণ-ব্যবস্থা ১১৭ 


ওয়ার্ধ৷ পরিকল্লনাতেও শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকৃত 
হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছে যে, মনস্তাত্বিক শিক্ষা-ব্যবস্থা! সর্বতোভাবে 
শিশু-কেন্দ্রিক, এবং কাজই হচ্ছে সে শিক্ষার .মাধ্যম়। কাজের মারফতে 
সমবায় প্রণালীতে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ করতে হলে বিশেষ শিক্ষা-প্রাপ্ত 
শিক্ষকের প্রয়োজন । তাই তারা বলেছেন যে পরিকল্পনার সাফল্য 
অনেকখানি নির্ভর করবে উপযুক্ত শিক্ষকের উপর; কাঁজেই বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন সর্বাধিক । 

এখন শিক্ষক-শিক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচন। করা যাঁক। স্থচারুতাবে 
অধ্যাপনার কাজ করা, অধীত বিগ্ভাকে কাজে লাগানো, জ্ঞানের ব্যবহারিক 
প্রয়োজনের দ্বারা ছাত্রসমাজের মঙ্গল করাই শিক্ষণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য | 
মোটকথা, নিম্নলিখিত উদ্দেশ্তকলেই শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থার প্রয়োজন £ 

(ক) শিশু-শিক্ষার উপযোগ্য শিক্ষক গড়ে তোলে । 

(খ) পারম্পরিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সমাজ- 
সংগঠনের ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষক এবং সমীজসংগঠক হৃষ্টি করা । 

(গ) এ ছাড়া, শিক্ষককে এমন স্থমহান শিক্ষার্র্শে উদ্ধদ্ধ করা, যাতে 
তারা গ্রাম্য শিক্ষাব্যবস্থার পথপ্রদর্শক, চিন্তানায়ক, এমনকি মতবাদের অহা 
হতে পারেন। 

এখন, শিক্ষণ-কেন্দ্র সংগঠন প্রসঙ্গে আসা যাক। নিনলিখিত বিষম গুলির 
প্রতি দৃষ্টি রেখে শিক্ষণ-কেন্ত্র সংগঠন করতে হবে ঃ 

(১) প্রথমেই শিক্ষণ-কেন্দ্রের অবস্থানের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কেন 
না, বিগ্ভালয়ের পরিবেশ ও অবস্থান শিক্ষার্থীর মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। 
শিক্ষণ-কেন্দ্র এমন কোন স্থানে স্থাপিত হবে না, যেখানকার হট্টগোলে 
বিগ্ভালয়ের শাস্তিতঙ্গ হতে পারে অথব৷ দুনাঁতির জন্য নৈতিক অধ:পতনের 
কারণ ঘটতে পারে । বাহিক পরিবেশ ্থুন্দর না হলে কৃত্রিম উপায়ে প্রারতিক 
সৌন্দর্যের ঘাট্তিটুকু পূরণ করে নিতে হয়। প্রাকৃতিক লৌন্দর্য শিক্ষণ- 


৯১৮ নয়। শিক্ষা 


পরিবেশের এশ্বর্য। প্রকৃতি যেখানে রুক্ষ, অনুর্বর, কৃত্রিম লৌন্দ্য-স্থটির 
জন্য সেখানে ফল-ফুলের বাগান তৈরি করতে হবে; এমন কি পরিবেশ, 
অন্থযায়ী বিদ্যালয় গৃহের বর্ণও স্থদৃশ্য হওয়া উচিত। 

(২) বাহিক পরিবেশের পরেই স্বাস্থ্যকর আবেষ্টনীর কথা ওঠে। 
অস্বাস্থ্যকর স্থানে কখনই শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন কর] উচিত নয়। সেখানে ছাত্র 
ও শিক্ষক উভয়েরই যে শুধু স্বাস্থ্যহাঁনি হবার আশঙ্কা আছে তা! নয়, বিছ্তালয় 
হাসপাতালে রূপান্তরিত হলে সংগঠনের সমস্ত পরিকল্পনাই ষে ব্যর্থ হবে। 
দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর মানসিক স্বাস্থ্যও নির্ভর করে। দেহ ভেঙে পড়লে 
মনের উদ্যমও যে নষ্ট হবে তা সহজেই অনুমেয় । 

(৩) এর পরেই সুবিধার কথা আসে । সমাঁজ ও লোকাঁলয়ের সঙ্গে সংযোগ 
রাখাঁও শিক্ষণ-কেঞ্রের প্রয়োজন । লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্বাসিত এলাকায় 
বিদ্যালয় স্থাপিত হ'লে লেখা পড়াঁর বিষয়ে হয়তে। কিছু স্থবিধা হতে পারে, কিন্তু 
সংগঠনের কার্ধে যে বিশেষ অস্থবিধ। হবে, সে বিষয়ে কোঁন সন্দেহ নাই। 
কাঁজেই যাতায়াতের স্থবিধা ও অস্থবিধার দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। এইজন্য 
শিক্ষণ-কেন্দ্র এমন স্থানে হওয়া উচিত, যেখান থেকে সরকারী বীজাগার, 
ডাক্তারখানাঁ, রেলষ্টেশন, ডাকঘর নিকটবতা হবে এবং সবত্র যাঁওয়া-আসাঁর 
বিশেষ সুবিধা থাকবে । 

(৪) এবার শিক্ষাঁ়তন নির্মাণের কথ! । এর সঙ্কে অবশ্য অর্থনৈতিক 
প্রশ্নও জড়িয়ে আছে। গরিব দেশে যাঁতে স্বল্প ব্যয়ে মজবুত গৃহ নিমিত 
হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কাজেই গৃহ নিগনীণের আগে তার 
আকুতি ও প্রক্কতি-গত বৈশিষ্ট্যের দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। ইটের বাঁড় 
করা সম্ভব ন। হলে মাটির ঘর হলেও কোন ক্ষতি নেই, অবশ্য তাঁর ছাঁদ হবে 
টিনের । অঞ্চল বিশেষে মাটির ঘর কোঠা বাড়ির চেয়ে কোন অংশে কম 
ষজবুত নয়। উচু শুকনে! কাঁকর বা! বালুকাময় স্থানে বিদ্ালিয়গৃহ নির্মাণ করা! 
উচিত। বিদ্যালয়ের গঠনাকৃতি কেবল হ্ন্দর হলে চলবে না, বিজান-সম্মত 


বুনিয়াদী শিক্ষণ-ব্যবস্থা ১১৯ 


এবং সুপরিকল্পিত হওয়া উচিত। [% ৭ু, 72 প্রভৃতি কোন উন্নত ধরণের 
বিচ্ভালয়গুলি নিশ্মিত হলে ভাল হয়। প্রতি শিক্ষণ-কেন্দ্রে একটি করে পরীক্ষা- 
মূলক বুনিয়াদী বিদ্যালয় থাকা অত্যাবশ্তক ৷ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কৃষি ও 
বাগানের কাজের জন্য ৬ বিঘা জমির প্রয়োজন । স্থতরাং বুনিয়াদ্দী বিদ্যালয়- 
সম্বলিত শিক্ষণ-কেন্দ্রের জন্য অস্ততঃ :২১৩ বিঘা জমির প্রয়োজন। তান! 
হলে শিক্ষণ-শিক্ষার্থী ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র উভয়েরই অস্থবিধা হবে। 

(৫) বিদ্যালয়-গৃহ নির্শীণের সঙ্গে শ্রেণীকক্ষের কথাও ভাবতে হবে। 
শিক্ষণ-কেন্দ্র ব! বিগ্ভালয়ের জন্য কতগুলি শ্রেণীকক্ষ থাক। উচিত, শিষ্প বা 
পঠন পাঠনের জন্য কমপক্ষে এক একটি শ্রেণীতে কতকটা স্থানের প্রয়োজন, 
অথবা কোন্‌ কাঁজের জন্য কি ধরণের শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে সে 
বিষয়েও চিন্তা করতে হবে । শিক্ষণ-বিগ্ভালয়ের পক্ষে নিয়লিখিত শ্রেণীকক্ষের 
একান্ত প্রয়োজন £ (ক) সভাপমিতি বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য একটি 
বড় হল ঘর। সেখানে ও ছাড়। আরও অন্যান্য কাঁজ যেমন সমবেত প্রার্থন।, 
জরুরি সভা বা বিশেষ সম্মেলনের কাজও চলতে পারে। (খ) এতত্িত্ন 
প্রত্যেক শিল্পের জন্য পৃথক শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজন; পাঠাগারের জন্য একটি 
বৃহৎ শ্রেণীকক্ষ অত্যাবশ্তক | এ ছাঁড়া (গ) ছেলেদের সংগ্রহশালার জন্য 
আলাঁদ। একটি কক্ষ থাকলে ভাল হয়। নৈমিত্তিক প্রয়োজনের জন্য আরও 
কয়েকটি কক্ষ বা ঘরের একান্ত প্রয়োজন। যেমন, পানীয় জলের ঘর 
প্রশাবাগার, পায়খান। প্রভৃতির ব্যবস্থাও করতে হবে। 

(৬) আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামের প্রয়োজনও কম নয়। পঠন-পাঠনের 
কাজ হৃষ্ঠভাবে চালাতে হলে কিছু সাঁজ-সরঞ্জাম একেবারে অপরিহার্য । 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসবাঁর উপযোগী চেয়ার, বেঞ্চ, ডেস্ক এবং শ্রেণীকক্ষের 
উপযোগী ব্ল্যাকবোর্ড ছাড়াও এই গুলি চাই : 

(ক) গোলক, (খ) দেশ ও মহাদেশের মানচিত্র, (গ) গ্রাম, জেলা ও 
থানাঁর য্যাঁপ ব। নক্সা, ঘ) খ্যাতনামা মহাঁপুরুষদের ছবি, (ঙ) এতিহাসিক 
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ও ভৌগোলিক বিখ্যাত চিত্র, (৮) ভাকর্ষয ও শিল্পের নিদর্শন, (ছে) বিজ্ঞানের 
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্রাম, (জ) ভূগোল শেখানোর জন্য বিভিন্ন সামগ্রী, বে) কৃষি, 
কাতাই প্রভৃতি কাজের সরঞ্জাম ইত্যাদি । 

€*) পাঠগারের স্থব্যবস্থার দিকেও নজর দিতে হবে। পাঁঠাগারে থাকবে 
শিক্ষকদের উপযোগী গ্রস্থাদি-_শিক্ষানীতি, শিশুমনন্ততব, ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি ছোটদের 
উপযোগী ছবি ও গল্পের বই। তা! ছাঁড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন সব পুস্তক 
থাঁকবে, যাঁর দ্বারা শিক্ষকের! উপকৃত হতে পারেন । 

বিছ্যালিয়ের বহিরঙ্গের পর বিদ্যার্থ নির্বাচনের কথা ওঠে । শিক্ষণ-কেন্দ্রে 
কি ধরণের বিদ্যার্থ নেওয়। হবে, প্রথমেই সে বিষয়ে চিন্তা করে তাদের যোগ্যতার 
মান স্থির করা উচিত। আদর্শ এবং উদ্দেশ্ের কষ্টিপাথরে বিদ্যার্থীদের যাঁচাই 
করে নেওয়া ভাঁল। কারণ শিক্ষকদের কাঁজ যেমন দীয়িত্বপূর্ণ তেমনই কঠিন । 
সকলের ধাতে অধ্যাপনার পেশা তেমন খাপ খায় না। তথাপি অনেক ক্ষেত্রে 
নিরূপায় হয়েই তাদের শিক্ষকতার পেশ! গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু কেউ চিন্তা 
করেন না যে এ কাঁজের জন্য যোগ্যতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ফলে 
শিক্ষকের! নিজ নিজ কাজের যোগ্য কিনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা৷ দেখা হয় না। 
কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, বহুগুণের আধার না হলে স্থযোগ্য শিক্ষক হওয়া 
যায় না। শিক্ষককে একাধিক গুণের অধিকারী হতে হবে। শিক্ষক হবেন 
স্বাধীনমতাবলম্বী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, উদারচেতা, সহাস্থভৃতিশীল এবং উৎসাহী 
সংগঠক । তা ছাড়া হজনী-প্রতিভা এবং উত্ভাবনী শক্তিও তার থাকবে । এক 
কথায় শিক্ষক হবেন নৃতন-দৃষ্টিতঙ্গী-সম্পন্ন, শিক্ষাদর্শের “মডেল” । 

সবচেয়ে বড় কথা এই ষে, শিক্ষক শুধু শিক্ষকতাকে পেশা বলে গ্রহণ করবেন 
না, আদর্শের খাতিরে অধ্যাপন! প্রীতির জন্য বরণ করবেন। এই মনোভাব না 
থাকলে শিক্ষকতা করার কোন অর্থ হয়না । কাজেই শিক্ষণ-কেন্দ্রের জন্য 
বিদ্যার্থী নির্বাচনের সময় এদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। প্রথমেই দেখতে 
হবে বিষ্ভার্থীদের শিক্ষকতার যোগ্যতা কতদূর এবং তাদের শিক্ষকোচিত 
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"গুণাবলী বা মনৌভাঁব আছে কিনা। উপযুক্ত ছাত্র নির্বাচিত না হলে শিক্ষা- 
পরিকল্পনাকে কার্করী করে তোল] সম্ভবপর নয়। কাজেই নিরপেক্ষভাবে 
উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করা৷ একাস্ত কর্তব্য । 

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার জন্য প্রতিভাঁসম্পন্ন খুব উচ্চশিক্ষিত 
শিক্ষকের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। প্রয়োজন সামাজিক- 
মনোভাবসম্পন্ন কর্মকুশল উৎসাহী শিক্ষকের । প্রাথমিক শিক্ষকেরা যখন 
ছেলেদের মাঝে কাঁজ করবেন, তখন তাঁর! প্রত্যেক শিশুকে সাহাধ্য করবেন, 
যাতে তাদের সর্বাংগীণ বিকাশ ও বাক্তিত্বের উন্মেষ সাধিত হয়। শুধু তাই নয়, 
তারা যাতে প্রত্যেক কাজে অগ্রণী হতে পারে, কাজে ও চিন্তায় স্বাধীন 
অনোভাবের পরিচয় দিতে পারে, আঁত্ম-নির্ভরশীল হতে পারে, সেদিকেও লক্ষ্য 
বাখতে হবে। উপরন্ত প্রত্যেকটি শিশু যাতে সহযোগিতার আদর্শ, সমাজ- 
বিজ্ঞান-নীতি হৃদয়ঙ্গম করে সযোগ্য নাগরিক হয়ে উঠতে পারে, সে বিষয়ে 
শিক্ষককে যতদূর সম্ভব সাহায্য করতে হবে। আমর! আরও আশা করি যে, 
শিক্ষকের! শুধু ছেলেদের ভবিষ্যৎ বাস্তব জীবনের উপযোগী করে তৈরি করবেন 
তা নয়, তারা হবেন শিশুদের কাছে জ্ঞান-অন্বেষণের আদর্শ, উদ্দেশ্টমূলক কাজের 
জীবন্ত প্রেরণা । বাধ্য হয়ে তারা শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করবেন না, প্রীতি 
এবং সহযোগিতার বশে স্বতঃপ্রণোদ্িত হয়ে শিক্ষকতা করবেন। আমর! 
ব্যক্তি-কেন্দ্রি শিক্ষাভিমানী “স্কলার” চাই না, আমর! চাঁই সামাজিক, কর্মঠ, 
স্থশিক্ষিত সত্যকাঁর শিক্ষক ৷ 

এইজন্য প্রাথমিক বিগ্ালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতার নিম্নতম মান ধর! 
হয়েছে প্রবেশিকা পাশ । পঠন-পাঠনের যোগ্যতার দিক থেকে তাই বটে, 
কিন্ত এ ছাড়া অন্ান্য বিষয়েও তাকে চৌকস হতে হবে। শিক্ষকোচিত 
চারিত্রিক গুণাবলী-ই হবে তাঁর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য । কেবল শিক্ষকতার বিশেষ 
অভিজ্ঞতা বা পারদণিতা থাকলেই চলবে না । তাঁকে হতে হবে অক্লাস্তকর্মী, 
পরিশ্রমী এবং উত্তম সমাজ-সংগঠক । প্রগতিশীল শিক্ষার আদর্শেও তার থাকবে 
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গভীর প্রীতি ও আম্মপ্রতায়। তিনি হবেন প্রত্যুৎপন্নমতি, ব্যক্তিত্বম্প্ন, 
মিষ্টভাষী ও দরদী । অনেকে বলেন যে, এক সপ্তাহ হাতেকলমে কাঁজ করিয়ে 
পরখ করে দেখে তার পর নির্বাচন করলে ভাল হয়; তা হলে নির্বাচনে ভূল 
হবাক কোন আশঙ্ব। থাকে না। 

অনুশীলনের ছ্ারাই শিক্ষকতার মাত্র উন্নীত কর! সম্ভব। তাই যারা 
নির্বাচনে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, তাদের বিশেষ অসন্থশীলনের ব্যবস্থা হবে 
শিক্ষক-শিক্ষণকেন্ত্রে। কিন্তু এই সব বিদ্যার্থদের শিক্ষার মেয়াদ হবে কত্ত 
দিনের? অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদরা বলেছেন, এদের শিক্ষাকাল অন্ততঃ দু বৎসর 
হওয়া উচিত। আবাসিক ছাত্রাবাসে থেকে বিদ্ার্থরা পারস্পরিক 
সহযোগিতায় হাতেকলমে কাজ করতে শিখবে । প্রথম বংসর আত্ম-প্রস্তৃতির জন্য 
বি্যার্ধীর! কেতাবী জ্ঞানর্জনে নিয়োজিত করবে গভীরভাবে; দ্বিতীয় বংসরের 
অর্ধেক যাঁবে অধীত বিদ্যার পুনরালোচনায়, বাঁকি সময়টুকু ব্যয়িত হবে অঞ্জিত 
বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগে । পরীক্ষামূলক বিগ্ভালয়ে তাঁরা ছেলেদের নিয়ে 
হাতেকলমে কাজ করে অধ্যাঁপন! বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করবে। এই 
সব স্বল্প-শিক্ষিত যুবকদের শিক্ষ| সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা নেই, উচ্চ শিক্ষার 
অভাবে সকল বিষয় ঠিকমত অন্ধাঁবন করাঁও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কাজেই 
শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিবহাল করতে হলে বেশ কিছু সময় লাগবে 
বৈকি। তারপর শিক্ষাকাল শেষ হলে, যাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষকতায় 
যৌগা বলে বিবেচিত হবে, তাঁদের প্রত্যেককে মান-পত্র বা উপাধি দেওয়া 
আবশ্টক। জরুরী অবস্থায় অবশ্য এক বছরের অন্শীলনেই কাঁজ চলতে পারে, 
তবে সে ক্ষেত্রে পাঁঠ্যতালিকাঁও কিছু রদবদল করে সংক্ষিপ্ত করা উচিত। নচেৎ 
বিদ্যার্গীদের যথেষ্ট অস্থুবিধ! হতে পারে । 


গণতান্ত্রিক সমাজ গইনেন বুনিয়াদী শিক্ষাকেজ্দ্র 


গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ । আবাসিক শিক্ষার 
মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করা সহজ । কারণ প্রয়োজনের 
তাগিদে যেখানে ছাত্র-শিক্ষক একত্র সমবেত হয়েছেন, গাতিদিনের কাঁজকর্মের 
মাঝে ছাত্র শিক্ষক সহযোগিতা করেছেন, সেখানে সমাজের কল্যাণের দিকে 
দুটি সকলেরই । তা ছাড়া যেখানে নাঁনা সংগঠনের কাজ চলছে, সেখানে 
অধিকার, দায়িত্ব এবং কর্তব্য-বোঁধের মধ্যেই আপন! থেকেই গ্রতিষ্িত হয়েছে 
গণতান্বিকতা । কারণ ব্যট্টির দৃষ্টি যেখানে সমাজের মঙ্গলের দিকে, সেখানে 
ব্যক্তিগত কোন স্বৈরতন্থের গ্রশ্ন উঠতেই পারে না। 

সমাজের সামগ্রিক মঙ্গল জনসাধারণের উপরেই নির্ভর করে। ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টায় সমষ্টির কল্যাণ সম্ভব নয়, কাঁজেই সকলের জন্য সমাজ এবং সমাজের 
জন্য সকলকে সমান সহযোগিত| করতে হয়। এইজন্যে শিক্ষা, শিল্প এবং ষে 
কোন স্থজনাঘ্বক কাঁজই হোঁক না কেন, তাকে স্বুষ্টরূপে পরিচালিত করতে 
হলে শ্রমবিভাঁগ অপরিহাধ।; যোগাত। ও ব্যক্তিগত ক্ষমতান্গসারে প্রত্যেকে 
আপনাঁপন কাঁজ করে যাঁবেন__সমাজের নির্দেশক্রমে । গণতন্ত্রের মূলকথাঁও 
তাই-_গণরাঁজ প্রতিষ্ঠা করাই গণতন্বের গোড়ার কথা। আপামর 
জনসাধারণের সুখ-স্থুবিধা, অভাব-অভিযোগ এবং সমবেত মামাজিক অথবা 
রাঁছ্রিক মঙ্গলের দিকে লক্ষা রেখেই গণতন্বের শাঁসনযন্্ পরিচালিত হয়। তাই 
গণতন্ত্রের সংজ্ঞ! নিক্পণ করতে গিয়ে বিখ্যাত রা্রবিদ আব্রাহাম লিংকন 
বলেছিলেন যে, গণতন্ব হচ্ছে জনসাধারণের কল্যাণে পরিচালিত, প্রতিষ্ঠিত, 
নির্বাচিত গণ-সরকার। কাজেই গণতন্ত্র শুধু জনসাধারণের সথখ-হৃবিধার 
দিকেই দৃষ্টি দেবে না, শাসনতন্ত্ব পরিচালিত এবং নিয়ানত্রিত হবে সর্বসাধারণের 
কল্যাণের জন্য | 

গণতন্ত্রের এই আদর্শে ই বুনিয়াদী বিদ্ালয়গুলি সংগঠিত। কাজেই সঝ। 


১২৪ নয়া শিক্ষা 


বিষয়ে সেই বিগ্যালয়গুলি ছাত্র-সমাজের মুখপত্র । সামাজিক কাজের সথবিধার 
জন্য আবাসিক বিগ্ভালয়ে গণতন্ত্রের অনুরূপ শাঁসনতন্ব রচনা করে গণতন্ত্রের 
পদ্ধাতিতেই সমাঁজ পরিচালনা, শাসন নিয়ন্ত্রণ ইত্যার্দি সমস্ত কাজ করাই সম্ভব৷ 
'অধুনাতন কর্মকেন্দ্রিক বিগ্যালয়গুলি এইরপ ক্ষুপ্রতম গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। কাঁজেই এখানে থেকে শিশু লাভ করবে রাষ্ট্রীয় জীবনের ব্যবহারিক 
ধাঁরণ।--য। তার ভবিষ্যৎ জীবনে গণতাপ্রিক রাষ্ট গঠনে সহায়তা করতে পারে। 
'কেতাবী জ্ঞান মেখানে শান নিয়ন্ত্রণের ব্যবহারিক কাজে লাগে। সে জন্য 
বিকেন্দ্রিত শোষণহীন সমাজ প্রতিই হচ্ছে প্রত্যেক বুনিয়াদী বিশ্ভালয়ের 
অন্যতম লক্ষ্য । 

সামাজিক চাহিদাহ্থসারেই রচিত হয়েছে বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পন! । 
বাক্তিগত প্রয়োজন, সুখ-স্থবিধ! এবং পারম্পারিক সহযোগিতার ওপর গড়ে 
তুলতে হবে এমন আদর্শ সমাজ, যেখানে কোন শ্রেণী-বৈষম্য থাকবে না। 
'ঘোগ্যতাহুসারে প্রতেকেই নিজ নিজ কাঙ্গ করবে, সমীজের চোখে কেউ কারুর 
"চেয়ে ছোট নয়, সকলের অধিকার সমান । তাই সেখানে প্রতিযোগিতার 
পরিবর্তে আছে সহযোগিতা । মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন অন্ন, বস্ব এবং 
আবাঁপ। এই অর্থনৈতিক ভিত্তিতে যেখানে সমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা 
কর! হচ্ছে, সেখানে নামগোত্রহীন প্রতিটি মানুষের দাঁবীই অগ্রগণ্য । তাই 
উৎপাদনাত্বক শিল্প ও কারিগরী শিক্ষাকে অবলম্বন করে বুনিয়াদী শিক্ষা 
'চেয়েছে সেই বহুবাঞ্ছিত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে । এই বিশেষ শিক্ষার 
মধ্যেই তা কর! সম্ভব। তাই গাদ্ধীজীর সেই বিকেন্দ্রিত গণতান্ত্রিক সমাজ 
প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কেবল বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ের আবাসিক ছাত্রসমাজে কার্যকরী 
'হয়েছে। এইরূপ আদর্শ সমাঁজ__-যেখানে পু'জিবাদীদের অত্যাচার নেই, 
“শামনের নামে শোঁষণ চলে না- গ্রাম্য পরিবেশেই তা! সম্ভব এবং তার জন্যই 
বিকেন্দ্রিকরণ অপরিহার্য । এশ্ববস্বীত ভোগ-বিলাস-সর্বন্ব শহরের প্রধান 
'আকর্ষণ শিল্প কেন্দ্রগুলিকে গান্ধীজী তাই গ্রামে স্থানাস্তরিত করতে চেয়ে- 


গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র ১২৫ 


ছিলেন। আর সেই প্রচেষ্টার পিছনে ছিল গ্রামীন সভ্যতা! উন্নয়নের প্রধান: 
উদ্দেন্ত । তাই তিনি বলেছিলেন যে, কল-কারখানা, শিল্প-প্রতিষ্ঠান গ্রামে 
গ্রামে সংগঠন করতে হবে। তা হলে জীবিকার্জনের জন্ত লোকে আর গ্রাম. 
ছেড়ে শহরের দিকে ছুটবে না। তার আগে অবশ্ঠ গ্রামগুলির সংস্কার এবং 
সংগঠন একাস্ত আবশ্বক। গান্ধীজী তাই শহরের মোহে প্রলুন্ধ জনসাধারণকে 
আহ্বান করে বলেছিলেন যে, প্রত্যেককেই নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যেতে হবে, 
নইলে গ্রামের উন্নয়ন, সংস্কার বা সংগঠন কোনটাই সম্ভব নয় । 

আমাদের সমাজ আজও গণতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়; ব্যক্তিপ্রীধান্যিই' 
এখনো সেখানে বিরাজমান । ফলে ব্যক্তিগত হুখ-স্থবিধার কথাটাই সেখানে 
বড় হয়ে উঠেছে। তাই সহযোগিতার পরিবর্তে সেখানে দেখ দিয়েছে উগ্র 
প্রতিযোগিতা । জীবন-সংগ্রামে যাঁরা জয়ী হবে-_অপরকে বঞ্চিত করে যাঁরা 
ভোগের সিংহাসন দখল করতে পারবে, তারাই হবে সমাজের ভাগ্য-বিধাতা। 
অর্থাং মুষ্টিমেয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তির দ্বারাই আপামর জনসাধারণ হবে শোষিত ও 
উৎপীড়িত। গুটিকয়েক প্রতিপত্তিশালী লোকই নিজের ব্যক্তিগত বা দলগত 
স্বার্থের জন্য সমাজের কল্যাঁণকে বিসর্জন দিতেও কুন্তিত হবে না । এই মন্ুয্াত্ব- 
বিহীন কৃত্রিম বাহ্াড়ম্বরসবন্থ চটকদার সমাজব্যবস্থাকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন যে, “এমন চোঁখ-ধাঁধাঁনো! সমাজের প্রতিচ্ছবি--সভ্যতার ব্যাঁধি,, 
বিলামের ফাঁস ছাড়া আর কিছু নয়।” বাইরে থেকে হঠাৎ শহরের এই 
জাঁকজমক দেখলে মনে হয় না যে, আমাদের দেশ নিরন্, দরিত্র । কিন্ত সেটাই 
গ্রাম-প্রধান দেশের উন্নতির এতটুকু লক্ষণ মাত্র নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন যে, “দেহের সমস্ত রক্ত ষদি শরীরকে বঞ্চিত করে মুখে সঞ্চিত হয়, 
তাকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বল! চলে না সেটা ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নয়।” 

ইতরাঁজ-প্রবন্তিত সমাজেও ছিল উৎকট প্রতিযোগিতা । ফলে প্রতিষ্ঠা- 
লাভের নেশা আর জীবিক অর্জনের পেশা- মান্্ষকে স্বার্থান্ধ করে রেখে- 
ছিল। গান্ধবীজীই প্রথম জনসাধারণকে সেই মোহ দূর কর্তে বল্লেন; গ্রাম 


১২৬ নয়া শিক্ষা 


সংস্কারের কাজে জনসাধারণকে আহ্বান জানালেন, এবং বুনিয়াদী শিক্ষা- 
গ্রতিষ্ঠানগুলিই হলো! তার কর্মকেন্দ্র। তাই সেখানে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে 
আছে সহযৌগিতা, আর এই সহষোগিতাই গণতান্ত্রিক সমাজের প্রাণস্বরূপ । 

তাই তিনি বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলনে এত সচেষ্ট হয়েছিলেন । বুনিয়াদী 
শিক্ষা জীবনকেন্দ্রিক এবং জনগণের মঙ্গলের জন্যই পরিকল্পিত; কাজেই 
বুনিয়াদী শিক্ষার মত গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে শুধু জনপ্রিয় নয়, 
কাধকরী হয়ে উঠবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গণতঙ্ব্ের ব্যবহারিক শিক্ষার মহড়া চলবে 
বুনিয়াদী শিক্ষণ-কেন্দ্রে । 

কাছেই বুনিয়াণী শিক্ষা গণতান্ত্রিক সমাজের কলাণ সাধন করবে। শুধু 
তাই নয়, গণতাষ্িক সমাজের দাস্থিত্শীল ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে 
(তোলার ভার গ্রহণ করতে পারবে এই বুনিয়াদী শিক্ষণকেন্ত্রগুলি। 

তা৷ ছাঁড়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সম-দাযি ত্বশীলত। ও জনগণের সম-অধিকার ষে 
গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র, তাঁর প্রস্ততিই চলেছে বুনিয়াী শিক্ষণকেন্দরে। তাই 
বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়েছে সমান অধিকার প্রাপ্ত, স্বাধীন এবং সম-দায়ি ত্রসম্পন্ন 
নাগরিক গড়ে তোলার ভার। বুণিয়াদী শিক্ষা তাই প্রথম থেকেই প্রতিটি 
ছাত্রকে দেশাঁত্বোধ ও জাতীয়তাঁর ম্বে দীক্ষিত করতে চায়; আর সে 
দেশাত্বোধ জাতীয় চেতন! ভিন্ন গণতন্ব গঠন বা সংরক্ষণ সম্ভবপর নয়। 
দেশাত্বোধই সমস্ত দলাঁদলি আর বিরোধের প্রতিরোধ করে। বুনিয়াঁদী 
শিক্ষার লক্ষ্যও সেই দিকে । 

তা ভিন্ন গণতণ্বের জন্য যে গুদাধ, যে সার্বজনীন কল্যাণকর প্রচেষ্টার 
আবশ্যক, তারও মহড়া চলেছে বুনিয়াদী শিক্ষণকেন্্রে। কারণ এই শিক্ষার 
প্রধান নীতি হচ্ছে সমাজ-সেব। এবং দেশ-হিতৈষিতা | 

শেষ কথা এই যে, ভারতের সভ্যতা! ও শিক্ষার মূলে রয়েছে একটা ব্যক্তি- 
'কেন্ত্রিক একাত্মবোধের সাধনা, আর বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্টা হচ্ছে 
জাতিধর্ম নিবিশেষে "বহু" মধ্যে একের সন্ধান করা । আর সেই সার্জনীন 
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চেতনা থেকেই গণতত্ত্বের সুচনা এবং সেই গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে 
যে সহযোগিতা, একাত্মতা এবং সংগঠনের প্রয়োজন, তার ব্যবহারিক প্রয়োগের 
হাতেখড়ি হচ্ছে প্রতিটি বুনিয়া্দী শিক্ষণকেন্দ্রে। এক কথায় বুনিয়াদী শিক্ষণ- 
কেন্দ্রগুলিকে গণতন্ত্রের গবেষণাগাঁর বল! চলে । 


পন্সীক্ষামুলক বুনিয়াদী ব্ব্যালক্প 


শিক্ষা পরিবর্তনশীল । যুগে যুগে নান! শিক্ষা-পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে । 
তবুও শিক্ষার কোন চুড়ান্ত পদ্ধতি আঁজও আবিষ্কৃত হয় নি। শিক্ষার মাধ্যমে 
ক্রমাঞ্থয়ে জীবন-প্রস্ততির গবেষণা চলেছে । মনশ্তত্বের দিক থেকে শিক্ষাকে 
কতথানি জীবনের কাঁজে লাঁগাঁনে। যায়, কি সহজ স্বাভাবিক অকৃত্রিম উপায়ে 
জীবনকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব, এখনে সে কথা ভাববার যথেষ্ট অবকাশ আছে, তার 
জন ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন । পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ে সে গবেষণার 
কাজ চলতে পারে। 

সাধারণতঃ ছুটি কারণে পরীক্ষামূলক বিগ্বালয়ের প্রয়োজন । প্রথমতঃ 
শিক্ষাকে মন্তাত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা । বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার 
গবেষণ। ও তত্ব আবিষ্কারের জন্য যেমন গবেষণাগারের প্রয়োজন, তেমনি 
মবপরিকল্লপিত শিক্ষা-ব্যবস্থরি পরীক্ষা! নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজন পরীক্ষামূলক 
বুনিয়াঁদী বিগ্লিয়ের । সেখানে শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগের 
ফলাফল থেকে তুলনামূলক ভাবে পদ্ধতির গুণাগুণ সম্বন্ধে নিভূল ধারণা লাভ 
কর। যেতে পারে। শিক্ষা-প্রগতির দিক থেকে সেটা মস্ত বড় লাভ। আর 
দ্বিতীয় কারণ ক্কেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে গ্তত্যক্ষ জ্ঞান লাভ। তত্ব ও তথ্যের 
ব্যবহারিক প্রয়োগের স্থযোঁগ | যে সমন্ত বিদ্যার্থী প্রাথমিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকতা করবার জন্য শিক্ষণকেন্দ্রে শিক্ষ। নিতে আসবেন, তাঁদের অভিজ্ঞতার 
গবেষণাগার হবে এই বিগ্ভালয়গুলি। সেখানে তারা কর্মকেন্দ্িকশিক্ষ। সন্বদ্ধে 


১২৮ নয়! শিক্ষা 


ওয়াকিবহাল হবেন, নিত্য অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করবেন ; এবং 
অধীত বিদ্যাঁকে ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা যাচাই করে দেখবেন, কোন পদ্ধতি 
কোন ক্ষেত্রে কতখানি কার্করী; এবং নীতিকে রীতিতে, কথাকে কাঁজে 
রূপাস্তরিত করে দেখবেন, তবেই মত ও পথের সমন্বয় সাধিত হবে। তা ছাড়া 
শিক্ষ। সম্বন্ধীয় তথ্যের বাশুব প্রয়োগ এবং শিক্ষা! সম্বন্ধীয় যাবতীয় মতবাদ ও 
সমস্যা সমাধানের জন্যই পরীক্ষামূলক বিছ্যালয় অপরিহার্য । অধুনাই যে, এই 
ধরণের বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অঙ্ৃভৃত হ*য়েছে, তা! নয়। প্রচলিত প্রাচীন 
শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠ প্রয়োগের জন্য পূর্বেও প্রত্যেকটি শিক্ষাকেন্দ্রে এ ধরণের 
বি্যালয়ের বিশেষ দরকার ছিল। কিন্তু নানা কারণে শিক্ষাব্যবস্থার এই 
ব্যবহারিক দিকট। একেবারে অবহেলিতই ছিল। আজ শিক্ষা-ব্যস্থার সে 
দৃষ্টি-ভঙ্গী গিয়েছে সম্পূর্ণ পাল্টে। তাই জ্ঞানমূখী 'থেকে শিক্ষা যতই 
কর্মমুখী হয়ে উঠছে, তত-ই তার কর্মের ক্ষেত্র নানা দিকে প্রসারিত হচ্ছে। 
কর্মের ব্যাপকতা কি ভাবে শিক্ষা-বাবস্তা় যুগাস্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
আনতে পারে,তাঁর জন্যই তো পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন 
সর্মাধিক। 

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় কিন্ত এত হাঙ্গামা ছিল না এবং নেইও। তার 
কারণট। অবশ্য এই যে, গতান্রগতিক-পদ্ধতি-বিদ্দের কাছে শিক্ষাটা ছিল স্রেফ 
পরিবেশনের ব্যাপার। ছাত্ররা ছিল সেই মতবাদের ধারক ও বাহক মাত্র । 
ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় শিক্ষকদের নির্দেশিত পরিকল্পনা অন্গসারে কাজ করতে 
হতে! | ফলে “শোনা এবং “পড়া” এই ছুটো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশুরা সদ্য 
অভিজ্ঞত। থেকে কিছু জানতে পারতো না; তাঁদের জ্ঞান আসতো “হাঁতফের* 
হয়ে। নতুন শিক্ষাব্যবস্থার বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনই এইখানে ; এবং এই নতুন 
পদ্ধতি এতই মনোবিজ্ঞানসম্মত হয়েছে যে, এ বিষয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন 
হয়েছে সব চেয়ে বেশী । 

তাই সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় কেমন হওয়া উচিত, তার উত্তরে শিক্ষাবিদ্‌ 
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ট্রিফেন্সন মন্তব্য করেছিলেন যে, "আদর্শ প্রাথমিক বিগ্ভালয় হবে একটি 
গবেষণাগার, নিজীব শ্রোতাদের প্রেক্ষাগার নয়।” 

পরীক্ষামূলক বুনিয়াদী বিগ্ালয়ের পরিবেশ কেমন হবে, সে সম্বন্ধে 
শিক্ষাবিদ্রা অনেক নির্দেশ দিয়েছেন। সকলেই কিন্ত অকুত্রিম স্বাভাবিক 
পরিবেশের কথাই উল্লেখ করেছেন। কেউ বলেছেন পরীক্ষামূলক বিগ্যাঁলয়ের 
পরিবেশ হবে শিশুদের কাছে ছোটখাটো পৃথিবী বিশেষ__যেমন ক্ষুত্র সুন্দর 
পৃথিবীর কল্পনা করতে আঁমরা ভালবাসি, ঠিক তেমনি । সেখানে শিশুর কোন 
কিছুরই অভাব হবে নাঁ_গানে-কথায়-নৃত্যে-লেখাপড়ায়-খেলায় সেটা হবে 
শিশুদের “সব পেয়েছির আসর? । 


॥ বিদ্তালয়ের বাহক গঠন ॥ 


সব দিক থেকে পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়টি আদর্শ হওয়। উচিত। কেবল 
সুন্দর পরিবেশ হলেই চলবে না, সৌন্দর্য, অবস্থান এবং স্থব্যবস্থার দিকেও দৃষ্টি 
দিতে হবে। যাঁতে কোন দ্রিক থেকেই শিশুদের কোন অস্থবিধা ন! হয়, 
সবাগ্রে সে ব্যবস্থাই করতে হবে । যে পরিবেশ শিশুর দ্বেহ ও মনে প্রভাব 
বিস্তার করে, সে পরিবেশ স্বাভাবিক সুন্দর ন! হলে কৃত্রিম উপায়ে তাকে 
দর্শনীয় করে তুলতে হবে। স্থান নির্বাচনের সময় সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য এবং 
স্ববিধার দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত । অর্থাৎ বিদ্যালয় স্বাপিত হবে আলো- 
বাতাস-যুক্ত প্রাঙ্গণে । অপেক্ষারুত উচু কাঁকরময় বেলে-মাটি-যুক্ত শুকনো 
জমির উপর বিছ্যালয় গৃহ-নিস্িত হওয়া উচিত। শহর বা গ্রামের এমন 
স্থানে পরীক্ষামূলক বিছ্যালয় স্থাপিত হবে, যেখান থেকে হাটিবাজার, সরকারী 
বীজাগার ও ডাঁক্তারখানার দূরত্ব যেন খুব বেশী না হয়। 

বিদ্যাঁলয়-গৃহ এবং তার বাহিক পরিবেশ অবশ্ঠই হবে স্থপরিকল্লিত। 
তাঁর গঠন-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে। খুশী মত যেমন তেমন 
বিদ্যালয় গৃহ-নির্মীণ না করে, “এস” “টি”, “ঈ” প্রভৃতি যে-কোন একটি আকৃতির 

৪ 
% 
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বিদ্যালয় গঠন কর ধেতে পারে । এই ঘরবাড়ী, খেলার মাঠ, ফুলের বাগান, 
প্রভৃতির জন্য অস্ততঃপক্ষে ৬ বিঘ! জমির প্রয়োজন । সম্ভব হলে বিগ্ভালয়-গৃহ 
পাকা হওয়াই ভাল। আর যদি একাস্তই অর্থাভাব হয়, তাহলে ইটের 
দেওয়ালের উপর টিন বা এ্যাসবেস্টাঁসের ছাউনি দেওয়া যেতে পাঁরে। খড়ের 
ছাউনি দিলে, পৌনঃপুনিক খরচা বেশী হওয়ার খুবই সম্তাবন]। 


॥ চাববাস ও পঙ্খপালন ॥ 


বিষ্ভালয়-সংলগ্ন থাকবে চাঁষআবাদের জমি আর ফলফুলের বাগান। 
বাগানে ছেলেরা ফলফুলের গাছ লাগাবে, তার যত্ব করবে; আর রুষিক্ষেত্রে 
চলবে সারাবছরের কৃষিকাঁজ। তা ছাঁড়া পোলটি.তে থাকবে হাঁস, মুরগী, 
খরগোস, গরু, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষী পালনের ব্যবস্থা । এই 
সমস্ত জীবজন্ত পালনের দায়িত্ব থাকবে ছেলেদের উপর। তাঁরা জীবজন্তদের 
আচর-আচরণের সঙ্গে পরিচিত হবে, তাঁদের বিষয় অনেক কিছু জানবে, 
শিখবে, দেখবে; এবং সর্বোপরি তাদের পধবেক্ষণ করে শিশুদের অফুরস্ত 


কৌতুহল মিটবে । 


॥ খেলার মাঠ ॥ 


এ ছাড়া বি্ভালয়ের নিজন্ব খেলার মাঠ থাঁকবে। সম্ভব হলে পৃথক 
শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র মাঠ অথব! ছু-তিনটি শ্রেণীর জন্য আলাদা একটি মাঠ 
হলে খুবই ভাল 'হয়। এই খেলার মাঠই পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ের একটি 
প্রশন্ত শিক্ষার ক্ষেত্র-শিশুদের আনন্দনিকেতন। খেলাকে বাদ দিয়ে 
যেমন শিশুদের ভাবা যাঁয় না, তেমনি খেলার মাঠকে বাদ দিয়ে প্রাথমিক 
বি্ালয়ের কথা চিন্তা করাও কঠিন। তাই খেলার প্রয়োজন ও উপষোগিতার 
কথা বলতে গিয়ে হাচিন্শন মন্তব্য করেছিলেন যে, “ক্রীড়াক্ষেত্রবিহীন 
বিষ্ভালিয়ের চেয়ে বিদ্ভালয়-বিহীন খেলার মাঠ-ই অনেক শ্রেয় |” 
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ক|জেই যে খেলার মাঠের উপযোগিতা এতখানি, সেই খেলার মাঁঠটিকে 
লর্বতোভাবে সুন্দর করে তুলতে হবে। আয়োজনে, ব্যবস্থায় ও পরিচালনায় 
কোন ত্রুটি রাখলে চলবে না। খেলার মাঠটি হবে পূর্বপরিকল্পিত; এবং মম 
বয়সের ছেলেমেয়েদের খেলার উপযুক্ত সাঁজ-সরঞাম দেওয়া-নেওয়ার সুব্যবস্থাও 
থাকবে। তাছাড়া আদর্শ ক্রীড়া-কেন্দ্র গঠনের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন হবে 
'নাগর-দোলা', “দোলনা” জংল! বার", নীচু বার", “সি-শ* প্রভৃতি খেলাধূলার 
অপরিহার্য ন্ত্রাদি ও সাজনরঞ্জাম | 


॥ শেণী-কক্ষ ॥ 


এবার শ্রেণী-কক্ষের ব্যবস্থাপনায় আসা যাক। পঠন-পাঠনের সব দিকে 
দুষ্টি রেখেই পৃথক এবং স্বতন্ত্র স্থানে বিশেষ শ্রেণীর ব্যবস্থা করতে হবে। ঘে 
শেণী যেখানেই হোঁক না কেন, লক্ষ্য রাখতে হবে যে, শিল্প বা হাতের কাজের 
শ্রেণীটি যেন সাধারণ শ্রেণী-কক্ষ থেকে অনেকটা দূরে থাকে । নচে২ কোন 
একটি শিল্পশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের হৈ-হুলোড়ে পাশের সাধারণ শ্রেণীর 
ছাত্রদের পঠন-পাঠনের ব্যাঘাত হতে পারে। শিল্প কাঁজ ছাঁড়া শ্রেণীগত 
খেলাধুলার সময়, স্থানাভাঁবে এ ধরণের অস্থৃবিধা হয় সব চেয়ে বেশী। 

সাধারণ শ্রেণীর জন্য পাঁচটি শ্রেণীকক্ষের একান্ত প্রয়োজন । ঘরগুলি 
প্রশস্ত এবং প্রচুর আলো-বাতীস-যুক্ত হওয়া উচিত । ছাত্রেরা যাতে শ্রেণী- 
কক্ষে অবাধে চলাফেরা করতে পারে, উঠী-বশায় যাতে এতটুকু অস্থৃবিধে না 
হয়, দেজন্য ত্রিশটি ছাত্রছাত্রীর জন্য অন্ততঃপক্ষে ৪৫০ বর্গফুট স্থানের 
প্রয়োজন । প্রত্যেক শ্রেণী-কক্ষে পাঠাগার এবং শিশুদের সংগৃহীত জিনিল- 
পত্র সাজিয়ে রাখারও বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে । 

হস্তশিল্পের জন্য অন্ততঃ তিনটি পৃথক কক্ষ থাকা উচিত। শিল্পকাজের 
যন্ত্রপাতি, উপকরণ এবং নিখিত ব্রব্যাদি রাখার জন্য ছুটি আলমারী অবশ্যই 
থাকবে । শিল্পের শ্রেণী-কক্ষে কাজের স্থৃবিধার জন্য ৫০০ বর্গফুট স্থান থাকা 
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উচিত। সাধারণ শ্রেণী ও শিল্পাগার ছাড়াও প্রম্রাবাগার, এবং পানীয় জলের 
পৃথক ঘরের ব্যবস্থা থাকবে । যেখানে সেখানে প্রমাবাগার বা পায়খানা 
থাক। ঠিক নয়। খেলার মাঠের ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে সাধারণতঃ 
পায়খানাদি নির্দীণ করা উচিত। স্থানাভাব হলে ঠেলা পায়খানার (79115) 
ব্যবস্থা! কর] যেতে পারে । 

এ ছাড়া বিগ্ভালয় পরিচালনার জন্য থাকবে একটি কাধালয় ৷ বিদ্যালয়ের 
যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কয়েকটি আলমারীতে, খাতাপত্তর “তাক” ব৷ 
“হোয়াটুনটে" থাকবে বেশ কেতাছুরস্ত ভাবে সাজানো । কারধালয়ে অন্ততঃপক্ষে 
৩০০ বর্গফুট স্থান থাকাই বাঞ্ছনীয় | কাধাঁলয়টি বিদ্যালয়ের সামনে, মধ্যে 
অথবা এক প্রান্তেই হওয়া উচিত। 


॥ আসবাবপত্র ॥ 


পরীক্ষামূলক প্রাথমিক বিগ্ালয়ে আদবাঁবপত্রের বিশেষ প্রয়োজন নেই, 
এটাই অনেকের ধারণা । তারা মমে করেন যে, ছেলেদের বসার জন্ 
সামান্য টছ-একটা চাঁটাই বা মাঁছুর হলেই যথেষ্ট, চেনার বেঞ্চের কোনই 
প্রয়োজন নেই | অর্থ নৈতিক দিক থেকেও মতটাকে গ্রহণ কর। যেতে পারে, 
কিন্ত স্বাস্্যনীতির দিক থেকে কথখাটাঁকে সহজে সমর্থন করা যাঁয় না। প্রথম 
কারণ শিশুরা নোৌজ। হয়ে নিখুতি ভঙ্গীমায়্ কিছুতেই বসতে চায় না । উবু 
হয়ে সামনে ঝুঁকে অথব। ডাঁয়ে কিংব। বাঁয়ে বেকে বসতে ভালবাসে । দৈহিক 
বিকাশের দিক থেকে এই ত্রুটিপূর্ণ বসবাঁর ভঙ্গীটি বড়ই মারাম্মক। দ্বিতীয় 
কারণ মাঁছুরে বা চাটাই-এ বসে লেখাপড়ার সময় শিশুরা কেমন যেন একট! 
অন্বস্তি বোধ করে; অনেক সময় পাঠে অখণ্ড মনোৌযষোগও থাঁকে না, এবং 
অপেক্ষাকৃত আরামজনিত আলস্য থেকে ঘুম আসে। সেই সব অন্বিধ! 
দূর করার জন্যই ছোট ছোট টেবিল চেয়ার গুভূতি আসবাবপত্রের বিশেষ 
প্রয়োজন । তাতে বসা, উঠা, লেখাপড়া এবং কাজকর্ম করা -সমস্তই 
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ভালভাবে চলতে পারে ; এবং স্বাস্থানীতির দিক থেকেও তাদের দৈহিক কোন 
বিকৃতিও ঘটবাঁর ভয় মেই। কাজেই প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক 
চেয়ার টেবিল ; অথবা ছুজনের জন্য একটি টেবিল ও বেঞ্চের ব্যবস্থা করাই 
শিশু মনন্তত্ব-সম্মত। যদ্দি অর্থাভাবে চেয়ার টেবিল ব। বেঞ্চের ব্যবস্থা করা 
সম্ভব না হয়ে উঠে, তবে ছোট ছোট নীচু টুল এবং অপেক্ষারৃত উচু বেধ; 
দ্বেওয়া যেতে পাঁরে। উচু বেঞ্চগুলো অবশ্য সামনের দিকে ঢালু হবে 
(পরিমাণে এই বেঞ্চগুলি হবে ৬৮২২ ও উচ্চতীয় ২৪" অথবা ৬' ও ১০৮ 
উচু হওয়া ভাল )। 

এক জোড়া ব্রযাকবোডি ও শিক্ষকের জন্ত চেয়ার টেবিলেরও প্রয়োছ্ন। 
ত৷ ছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীতে খোলা নীচু বইয়ের আলমারী থাঁকবে--যা থেকে 
ছেলেমেয়ের ইচ্ছে মতন বই নিয়ে পড়তে পারে । প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটি 
প্রদর্শনী টেবিল (আকার ৫,৮৯৩) থাঁকা ভাল । শিক্ষা-উপকরণ হিসাবে 
বিভিন্ন দেশের ম্যাপ, নানা বিষদ্নের মূল্যবান চাট, গ্লোব, রিলিফ ম্যাঁপ, প্রভৃতি 
রাখা দরকাঁর। (প্রত্যেক শিক্ষকের জন্যও থাকবে একটি ছোট আলমারী । 
সেখানে শিক্ষকমশাইরা ভাদের প্রয়োজনীয় বইপন্তর, খাতা এবং শিক্ষা- 
উপকরণ সধত্বে রেখে দেবেন। হস্তশিল্পের শ্রেণীতে শিল্প অনুসারে বসবার 
জন্য টুল বা আসনের ব্যবস্থা থাকবে। তা ছাড়া প্রত্যেক শিশুর জগ্ত স্বতন্ত্র 
হুকে” ঝোলানো থাকবে তোয়ালে বা গামছা এবং বার্থকমে থাকবে জল 
সাবানের ব্যবস্থা। শ্রেণী-কক্ষের জানালাগুলি অপেক্ষাকৃত শীচু হওয়। 
প্রয়োজন, যাতে অবাধে বাইরের আলে বাতাস ঘরের মধ্যে যাওয়া-আস। 
করতে পারে । তা ছাড়। শিশুরা শ্রেণী-কক্ষে বসেই যেন বাইরের সৌন্দর্য 
দেখতে পায়। 


॥ গবেবণাগার ॥ 
প্রত্যেক পরীক্ষীমূলক বিগ্ালয়ে থাকবে একট গবেষণাগার । একজন 
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শিশু-মনন্তাত্বিক এবং শিশু-শিক্ষায় বিশেষজ্েের উপর তাঁর সমস্ত ভার ন্বস্তব 
থাকবে। সেখানে শিশুদের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা কর! হবে। পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিশুদের 
বিচার বিবেচনা করে শিশু-জীবনের বৈশিষ্ট্য, তথ্য এবং নাঁনা জটিলতর 
সমস্যা সমাধানের পথ উদ্ভাবন করতে হবে । পিছিয়ে-পড়া, স্বাভাবিক, 
এবং প্রতিভাশালী শিশুদের মনস্বিতার গড়, যোগ্যতার মাঁন পরীক্ষা করে 
দেখতে হবে। কোন শিক্ষা-পদ্ধতি কোন পরিবেশে কতখানি কার্যকরী হবে 
লিখন-পঠনের ক্ষেত্রে আমাঁদের দেশে বাক্যাঙ্গুক্রমিক পদ্ধতি, না শব্দাহুক্রমিক 
পদ্ধতি বেশী ফলপ্রস্থ হবে, তা গবেষণালন্ধ ফলাফলের ছার! চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে 
পৌছতে হবে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ভাল কি মন্দ তারও যথার্থ মূল্য যাচাই করা 
হবে, যোগ্যত। প্রমাণিত হবে এই সব গবেষণাগারে । শিশু-শিক্ষা-সংস্কার ও 
সমস্য। সমাধানের দ্রিক থেকে এই গবেষণাগাঁরগুলির গুক্ুত্ব হবে সব চেয়ে 
বেশী । এখানে যদ্দি নিষ্ঠার সঙ্গে শিশুদের নিভূলিভাবে পরীক্ষ। নিরীক্ষণ করা 
যায়, তাহলে নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার পথ সুগম হবে, শিশু-প্রতিভার অপমৃত্যু 
বন্ধ হবে-দেশ জুড়ে শিশু-শিক্ষার আবহাওয়া বদলে যাবে; সেই হবে 
সত্যিকার শিশু-শিক্ষার পন্দেহাতীত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা! । 


॥ গবেষণা সমিতি ॥ 


এই গবেষণাগারগুলি হবে উন্নততর গবেষণা-সমিতির আঞ্চলিক শাখা। 
দশ বারোঁটি গবেষণাগারের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তিনজন বিশেষজ্ঞ শিশু- 
অনস্তাত্বিকদের নিয়ে এই সমিতি গঠিত হবে । বছরে অন্ততঃ চার বার এবং 
কমপক্ষে দুবার এই সমিতি বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করবেন। সেখানকার 
বিশেষ সভাঁয় শিশু-শিক্ষাবিদরা শিশু-সমস্তার নানা দিক নিয়ে আলোচনা 
করে একটা কার্করী সিদ্ধান্তে পৌছাঁবেন। আঞ্চলিক গবেষণার বিভিন্ন 
ফলাফল নিয়ে আরো গভীরভাবে চিন্তা, বিচার এবং পরীক্ষা করে দেখবেন 
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এই গবেষণা-সমিতির বিশেষজ্ঞরা । শিশুদের মান উন্নতির প্রগতিপত্র, ঠহিক, 
আত্মিক ও বৌদ্ধিক বিকাঁশের ফলাফল নিয়ে ষে চরম সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, 
সেগুলি হবে শিশু-শিক্ষার প্রামাণিক পন্থা । এই গবেষণা সমিতিগুলি যদি 
শহ্রাঁঞ্চল থেকে জেলার প্রত্যেক বিভিন্ন গবেষণাগারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ 
রেখে, এই ধরণের উন্নততর গবেষণার কাজে ব্যাপূত হন, তা হলে 
কর্মকেন্ছ্রিক শিক্ষার ছুনম ঘুচবে, এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার ষথার্থ সার্থকতাঁকে 
আমরা সত্যই প্রত্যক্ষ করতে পারবো । 

নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োগ-ক্ষেত্র হবে পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়গুলি। 
জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রস্ততি, প্রয়োগ এবং পরীক্ষা চলবে বিদ্যালয়ে এবং 
গবেষণাগারে । শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাঁশের জন্য প্রাথমিক বিগ্যালয়গুলিতে 
যেসব জিনিস করতে হবে, তার সব কিছুই “হবু শিক্ষক" শিক্ষাথিদের শিক্ষণ 
কেন্দ্র থেকে আহরণ করে, এই সমস্ত শিশু-বিদ্ভালয়ে প্রয়োগ ও পরীক্ষা করে 
দেখে নিতে হবে। পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ে এই শিক্ষাথথিরা কিভাবে পঠন 
পাঠনের কাজ চালাবেন, কি কি শেখাবেন এখানে তার একটু আভাস 
দিচ্ছি £__ 


॥ শরীরচর্চ1 ॥ 


স্বাস্থ্যই জাতীয় জীকনের শ্রেষ্ট সম্পদ । স্বাস্থ্বোর জন্য পুর্টিকর খাগ্যের ও 
নিয়মিত ব্যায়ামের প্রয়োজন । তাই সর্বাগ্রেই ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যোন্নতির 
দিকে নজর দিতে হবে। কেমন ভাঁবে এবং কি কি আচাঁর-আচরণের দ্বার 
শিশুদের এই বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে এখানেই তার মহড়া শুরু হবে। 
্বাস্থ্য-বিষয়ক নানা ধরণের ছবি দেখানে। এবং সেই ভাবে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
করবার ব্যবহারিক নির্দেশ দিতে হবে। তা ছাড়া নাচগান, ছান্দিক ব্যায়াম 
প্রভৃতি যে, সব খেলাধূলার প্রতি শিশুদের বেক খুব বেশী, যতদূর সম্ভব 
সেগুলির প্রচলন করতে হবে। এ ছাড়া ব্রতচারী গাঁন ও খেলার মধ্য 
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দিয়ে শিশুদের মধ্যে সমাজসেবার আগ্রহ এবং উৎসাহ বাঁড়িয়ে তুলতে হবে। 


এর মধ্য দিয়ে আসবে সাম্প্রদায়িক এক্য, সমাজ-সংক্কারের মনোভাব, এমন 
কি আধ্যাত্মিক চেতনাঁও জাগ্রত হয়ে উঠবে। 
॥ নৈতিক শিক্ষা! ॥ 

সমাজসেবা বা পরার্থপরতা নৈতিক চরিত্র বিকাশের সহায়ক | ধর্ম- 
নির্বাপিত-শিক্ষা-ব্যবস্থায় নৈতিক চরিত্রের বিকাশ হওয়া স্থৃকঠিন। সেবার 
মনোভাব থেকে পুজার মনোভাব জাগে । সেই ব্যক্তিগত পূজার মনৌভাঁবকে 
সার্বজনীন প্রার্থনায় সহজেই রূপান্তরিত করা যাঁয়। তার জন্যই পরীক্ষীমূলক 
বিদ্যালয়ে সামূহিক প্রীর্ধশীর বিশেষ বাবস্থা করতে হবে। ভারতের নাঁনা ধর্ম 
ও কৃণ্টির প্রতি অনুরাগ এবং শ্রদ্ধাকে জাগ্রত করে তুলতে হলে, নানা ধর্মগ্ন্থের 
মনোনীত বাণী পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে, ছেলেমেয়েদের নৈতিক 
উন্নতির সঙ্গে পরধর্ম-সহিষুতীও বাড়বে । 


॥ সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধি ও পরিবেশ-পরিচিভি ॥ 


সাধারণ জ্ঞান শিশুমাত্রেই একটু কম থাকে । সেজন্য ছেলেদের দিয়ে 
বিতিন্ন খবর সংগ্রহ কন্লানো এবং খবরাখবর বলানোর বিশেষ প্রয়োজন । 
তাই প্রত্যেক শ্রেণীর উপযোগী নাঁন। বিষয় পাঠ, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান দান এবং 
আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাঁড় প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে থাকবে 
ছেলেদের লেখা দেওয়াল-পত্রিকী বা তাদের সংগৃহীত হালের খবর লেখা বোর । 
উপরন্ত থাকবে সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত বিশেষ বিশেষ ঘটনা, খবর এবং 
ছবি, পেষ্ট বোর্ডে ভাল করে আঠা দিয়ে আটকে রাখার স্থব্যবস্থা । 


॥ বিতর্ক সভা ॥ 


চিন্কা ও বাঁচন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন বিতর্ক সভার । ছেলেদের 
উপযোগী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমবেত আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। মাসে 
অস্ততঃ ছুবার এই ধরণের আলোচনা! সভা হবে, তাতে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই 
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উপকৃত হবেন। বিতর্ক সভায় শ্রেণীতে শ্রেণীতে প্রতিযোগিতাঁও হতে পারে। 
সে আলোচন! অবশ্য হবে তর্কের খাতিরে । শ্রেণীগত বিষয়গুলি আগে 
থেকেই ঠিক করে দিতে হবে। ছেলেদের দ্বারাই এগুলি পরিচালিত হবে। 
তাঁর বিচার বিবেচনা! এবং সভাপতিত্ব করবে ছেলেরাই । এমন কি 
কার্ধনির্বাহ-সমিতির দায়িত্বও থাকবে ছেলেদের উপর । তবে প্রয়োজন- 
বোধে শিক্ষক মশাইরা মাঝে মাঝে তাদের ডেকে পরিকল্পনা কার্ধপদ্ধাতির 
বিষয় পরামর্শ দেবেন-_এই মাত্র । 


॥ পাঠাগার ॥ 

বিষ্ভালয়ের পাঁগাগার পরিচালনা করবে ছেলের । তাঁরাই নিজেদের 
মধ্যে বই লেনদেন করবে এবং যাবতীয় পুস্তকের হিসাব রাখবে । শিক্ষকের 
নির্দেশ মত গল্প, সাঁহিতা, ইতিহাঁপ, ভূগোল প্রভৃতি পুস্তকাদি প্রত্যেক শ্রেণীর 
আলমারীতে ঠিক মত সাজিয়ে রাখবে । এতে ছেলেদের দায়িত্ব পালনের 
শক্তি, পরিচালন! ও সংগঠন ক্ষমতার সম্যক স্করণ হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
পাঁগ-তৃষ্ণা ও পন অভ্যাঁস বাডবে । 

এ ছাড়া থাকবে নাচগান, অভিনয় এবং আবৃত্তির ব্যবস্থা । এই সব 
অনুষ্ঠানের মধ্য ধিয়ে শিশুদের সক্কোচ ও জড়তা দূর হবে, উচ্চারণ-শুদ্ধি 
ঘটবে, এক কথায় শিশুর! কাঁজে কথায় দক্ষ ও চতুর হয়ে উঠবে। অভিনয়ের 
মধ্য দিয়ে তারা কেবল অভিনয্ব-চাতুৰ আয়ত্ত করবে না, তাদের মনের ভাব, 
আবেগ ও আয্মপ্রকাশের ক্ষমত। বাড়বে । এই সব শিশু-নাটকগুলি শিশুদের 
দিয়ে লেখাতে পারলেই ভাল হয়। 


॥ সামাজিক ও গণতান্ত্রিক চেতন। ॥ 


আবাসিক বিগ্ভালয় শিশুর সমাজ-বিশেষ। সেই সমাজ-জীবনের মধ্যে 
বাম করে, নান! কাজ ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তারা সত্যিকার সমাঁজ-চেতনা 
লাভ করবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই তারা সমাগব্যবস্থাকে জানবে । 


১৩৮ নয় শিক্ষা 


আর জানবে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কাঠামোঁটিকে । সমাজ ও গণতন্ত্র সম্বন্ধে 
যাঁতে শিশুদের সত্যিকার বাস্তব অভিজ্ঞতা জন্মে, সেইজন্য শিশু-রাষ্ট্র-শালন, 
পরিচালনা, নিরাচন সমস্ত কিছুরই ব্যবস্থা আছে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে । শিশুরা 
শাসনতন্ত্র অনুসারে ভোটের ছারা যাঁদের মন্ত্রী, মচিব, সভাপতি প্রত্ৃতি 
নির্বাচিত করবে, তারাই সাধারণের প্রতিনিধি হয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষুদে 
রাষ্ট্র পরিচালন! করবে। এইভাবে বাস্তব অভিজ্ঞত| থেকে শিশুরা গণতন্ত্রের 
স্ববূপকে বুঝতে শিখবে । ফলে, তাঁর! উত্তর-জীবনে উপযুক্ত নাগরিক হওয়ার 
যথার্থ শিক্ষা লাভ করবে । 


॥ উত্সব ॥ 


এ ছাঁড়া পরীক্ষামূলক বুনিয়াঁদী বিদ্যালয়ে বারো! মাসে তের পার্বণ তো 
থাঁকবেই । মাসে মাসে উৎসব, সপ্তাহে কৃষ্টি-সম্মেলন, কখনো বা প্রদর্শনী, 
খতু-উংসব, জন্মতিথি_কি-না থাকবে পরীক্ষামূলক বুনিয়াদী বিগ্যালয়ে ! 
উৎসবের আনন্দ আর উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শিশু-শিক্ষা যেমন সহজ স্বাভাবিক 
ধারায় প্রবাহিত হয়, শিক্ষার তেমন সহজ প্রবণতা আর কিছুতেই দেখা 
যায় না। একটা উৎসবকে কেন্দ্র করে শিশুরা কত বিচিত্র কাজ করে, 
আল্পনা দেয়, অভিনয় আবুন্তি করে, কত বিষয় পরস্পর আলোচনা করে যা 
শেখে,হাঁজার পৃষ্ঠ পুথি পড়ে ত1 সম্ভব নয় । 


বুনিয়াদী শিক্ষান্ম সমস্যা ও সমাধান 

নতুন পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গেলেই নানা বাস্তব সমস্াঁর সম্মুখীন হতে 
হয়। পরিবেশ, প্রয়োগ, ব্যবস্থা এবং অর্থ নৈতিক অনস্থবিধ। থেকেই যত বাঁধা 
আঁসে। সঙ্গত উপায়ে সেই অস্থবিধাপগ্তলো দূর করাই হচ্ছে শিক্ষা-সমস্তা- 
সমাধানের উপাঁয়। প্রথমেই দেখতে হবে কি কি কারণে সমস্তাগুলির উদ্ভব 
হয়েছে, এবং কেমন করে কি উপায়ে তার সুরাহা করা যায়। 


বুনিয়াদী শিক্ষার সমন্যা ও সমাধান ১৩৯. 


পরিবেশের আগেই কিন্ত মতবাদের কথা উঠে। শিক্ষা সম্বন্ধে নান! মুনির 
নানা মত । তবুও সে মতবাদের মধ্যে তেমন বিরোধ নেই। বিরোধ আছে; 
সাধারণ মতবাদে । জনসাধারণের মধ্যে ধারা শিক্ষিত, তাঁদের অন্ধ গৌড়ামি 
বেশী; তাঁর! সনাতনের জায়গায় নতুনকে বসাতে চান না। নতুন শিক্ষার 
বিরুদ্ধে তীদের আক্রোশ প্রবল । এদের মধ্যে ধার! মধ্যবিত্ত শিক্ষক, সাঁবেকী 
শিক্ষায় ধাদের অস্থিমঙ্জ! গড়া _তীরাঁও বৈমাত্র ভাইয়ের মত বুনিয়াদী শিক্ষাকে 
অবহেলার চোঁখে দেখেন । শিক্ষার অন্য কোন নতুন পদ্ধতিকে তীর! মোঁটেই- 
বরদাস্ত করতে পারেন না। কিন্তু তাঁদের জানা উচিত শিক্ষা-বিপ্রব জাতীয় 
জাগরণের আগমনী । তা ছাড়! যে শিক্ষা-ব্যবস্থা বিজ্ঞানের দিক থেকে 
প্রামাণিক, তার সম্বন্ধে সঠিক কিছু না জেনে তাঁর প্রয়ৌজনকে অস্বীকার করা' 
উচিত নয়। আর অশিক্ষিত জনসাধারণ এ সম্বন্ধে কোন খবরই রাখেন ন!। 
কাজেই এ শিক্ষার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে হবে। ভবিষ্যৎ সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে 
সকলকে বুঝিয়ে দিতে হবে । তা হলে এর প্রসারের পথ অনেকটা স্থগম হবে । 
প্রচারের এ দায়িত্ব সরকারী ভাঁবে শিক্ষকদের উপর ন্যন্ত হুলে, নিশ্চয় স্থফল 
পাওয়া যাবে । 

মতবাদের পর পরিবেশের কথা ভাঁবতে হবে । পরিবেশই শিশ্র-শিক্ষার 
অপরিহার্য অঙ্গ । অথচ অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থান এবং পারবেশের খুবই 
অভাঁব। সেখানে শিক্ষার যত স্থন্দর আয়োজন হোক না কেন, পরিবেশের 
অভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য । উদাহরণ স্বরূপ একটি প্রাথমিক 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করা চলে । বিদ্যালয়টি দুটি গ্রামের মধ্যবর্তী 
নি্জন শ্বশানের ধারে অবস্থিত। সন্ধ্যারি পর কেউ সেখানে যেতে বা থাকতে 
রাঁজী হয় না। শিক্ষকদের কোয়ার্টারগুলি খালিই পড়ে থাকে । আদর্শ 
পরিবেশের দিক থেকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পক্ষে এ স্কানটি মোটেই বাগ্নীয়্ 
নয়। ছ" বিঘা! জমি আর চার হাজার টাঁকাঁর বিনিময়ে এমন স্থানে কখনই 
বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করা ঠিক নয়। ওতে আথিক অপব্যয় এবং মানসিক 


১৪০ নয়া শিক্ষা 


অপচয় দুইই হবার সম্ভাবনা আছে । বৃনিয়াদী বিগ্ালয় গ্রামের প্রাণকেন্দ্র 
হওয়া উচিত। স্থান নির্বাচনের সময় এদিকে একটু দৃষ্টি দিলে, এ ধরণের কোন 
'সমন্যাঁর উদয় হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে পরিবেশকে গড়ে তোলার কথ 
আসে। গ্রীম সংগঠন ভিন্ন বুনিয়াদী বিগ্ভালয় স্থাপন এবং তার সংরক্ষণ অনেক 
ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। কারণ প্রতি ছু মাইল অন্তর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় 
স্থাপন করতে গেলে দে! যায় যে, অনেক স্থানে লৌকবসতি এতই বিরল যে, 
সেখানে বিষ্ভালয় স্থাপন করতে গেলে ছাত্র মেলাই ভার হবে। হয় তো 
ছাত্রাভাবে বিগ্ভালয়গুলি বন্ধ হন্বে যেতে পারে । এ ক্ষেত্রে সম্ভব হলে 
30701110770 91 ০111৫ ছাড়া গত্যন্তর নেই; অর্থাৎ যেখানে ঘন লোক- 
বসতি আছে, সেখানকার কিছু লৌক এনে জনবিরল গ্রামগ্তলিকে বধিঞু করে 
তুলতে হবে । তখন বিগ্ভালয় পরিচাঁলনায় কোন অস্থবিধ! হবে না । সাধারণের 
সহযোগিতা এবং ছাত্রাভাব-_-এর কোনটারই সম্ভাবনা থাকবে না। 


প্রয়োগটা বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবহারিক দিক। এটার উপর আরো গুরুত্ব 
দেওয়া উচিত। কারণ হাতেকলমে খিক্ষার সার্থক প্রয়োগের উপরই তার 
সাফল্য নিঙর করে অনেকখানি । শিক্ষণ-পদ্ধতির পিছনে যতই মনস্তত্বের ভূরি 
ভূরি নজির আর শিক্ষানীতিত্র তত্বকথাই থাক না কেন, প্রয়োগের দোষে সবই 
মাঠে মারা যেতে পারে । আজ বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে গাঁয়ের লোকদের মনে 
যে বিরূপ ধারণ! জন্মেছে, তা পদ্ধতির দোষে নর, প্রয়োগের দোষে । তার 
ছুটি কারণ আছে। একটি আথিক অনটন, অন্যটি অনাস্থা । বুনিয়াদী শিক্ষার 
প্রতি অনেক শিক্ষাপ্রাপ্ধ শিক্ষকেরই নিষ্ঠা এবং আহ্বী-কোনটাই নেই। 
কাজেই তাদের দ্বারা এ শিক্ষার কতখানি কল্যাণ হতে পারে, তা ভাববার 
কথা । এইজন্য বুনিয়াদী শিক্ষায় বিশ্বাসী, সমাজসেবক, নিরলস কর্মী, সুযোগ্য 
শিক্ষকের প্রয়োজন । শিক্ষক নিবাঁচনের সময় তাঁদের ব্যক্তিগত আচরণ এবং 
অনোভাবের কথাই চিন্তা করতে হবে সর্বপ্রথম। তার জন্য প্রয়োজন হলে 
সপ্তাহ ছুই তাদের আচার-আচরণ লক্ষ্য করে, তারপর তাদের যোগ্য বলে 


বুনিয়াদী শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান ১৪১ 


নির্বাচন করলে এ সমন্তার অনেকট৷ সমাধান হতে পাঁরে। আধিক অনটনটা 
আপাততঃ দূর করা সম্ভব নয়। তবে যাঁতে নিষ্ঠা ও আস্থা বাড়ে, বুনিয়াদী 
বি্ভালয়ের কাজ ভাল ভাবে চলতে পারে, তার জন্য একটি মডেল বেসিক স্কুলের 
বিশেষ প্রয়োজন | বিদ্যালয়টি বুনিয়াঁদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাঁবিদ্ভালয়ের সঙ্গে যুক্ত 
থাকলে ভাল হয়। এখন সেখানে যে ধরণের পরীক্ষামূলক বুনিয়াদী বিদ্যালয়, 
চালু আছে, সে ধরণের বিগ্ভালয়ের কথা বলছি না। আমি বলছি সেই ধরণের 
বিগ্ভালয়ের কথ|, যেখানে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি নিয়ে সত্যিকার পরীক্ষা. 
চলতে পাঁরে। কাঁজে, আদর্শে যে বিদ্যালয় সতাই “মডেল+। তা হলে সেই 
আদর্শ বিগ্ভালয়ের কার্যকলাপ দেখে প্রাথমিক শিক্ষকর] অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা 
লাভ করতে পারতেন । স্থযোগ স্থবিধা মত তীর! মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে 
কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াঁদী বিদ্যালয়ের যে চেহাঁরা দেখতে পেতেন, পদ্ধতির প্রয়োগ 
নৈপুণ্য সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করতেন, তার ঘার৷ নিশ্চয় বুনিয়াদী শিক্ষার 
এমন হাল হতো না । 

বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েই যত গোলযোগ । এই শিক্ষা-ব্যবস্থার 
অন্ুশীলন-কেন্দ্র বুনিয়াঁদী শিক্ষণ-কেন্দ্রেব কথাই বলছি। অন্ুশীলন-কেন্দ্রে ধীর! 
কাঁজ করেন, তারা জানেন যে, শিক্ষাগ্রসারের পথে শিক্ষকের দায়িত্ব কতখানি । 
শিক্ষকের যোগ্যতার উপরই শিক্ষা পরিকল্পনার সাফল্য সম্পূণ নির্ভরশীল। 
অথচ আদর্শ শিক্ষক মেলা ভার । যাঁর! অনিচ্ছাঁয় অনন্তোপায় হয়ে শিক্ষকতা! 
পেশা গ্রহণ করেন, _তীদের হাজার শিক্ষা দ্িলেও-কখনই তাদের আদর্শ ও 
নিষাঁয় উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব নয়। তা সম্ভব ন! হলে শিক্ষা-ক্ষেত্রে নাঁন। সমস্য 
দেখ! দিতে পারে । একজন শিক্ষাবিদ তাই বলেছেন যে, শিক্ষার যত কিছু 
সমস্যা ত1 ছাত্রদের নিয়ে নয়, ত। শিক্ষককে নিয়ে। কাজেই খাঁটি শিক্ষক 
নির্বাচনের দিকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। অবশ্ত শিক্ষক নির্বাচনের উপায় 
সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে । ভাল শিক্ষক ন! পাওয়ায় ঠিক যেমন ভাবে 
বুনিয়াদী শিক্ষার কাঁজ হওয়া উচিত ছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ত। মোটেই 
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'আশাপ্রদ হচ্ছে না। তাই বুনিয়া্দী শিক্ষার ভবিষ্যৎ এখনে! অনিশ্চয়তার 
অধ্যে। 

বিদ্যার্থী নির্বাচনের পর শিক্ষণ-কেন্দ্রের বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের কথা 
উঠে। বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত বলতে আমি শিল্প বা সঙ্গীত-শিক্ষকের কথা 
বলছি। কর্মকেন্্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য যে শিল্পকাজ,_সেগুলি ধারা শেখান, 
-__তীদের সে বিষয়ে বিশেষ পারদরশী হওয়া দরকার । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই 
'যষে, দু-একটি কেন্দ্র ছাড়া সত্যিকার শিল্প-নিপুণ শিক্ষকের একান্তই অভাব । 
সঙ্গীত শিক্ষকের তো কথাই নেই। কাজেই কোন রকমে কাঁজ চালানো! 
বিষ্ঠা নিয়ে, কাঁজ হয় তো! চলতে পারে, কিন্ত আশানুরূপ অনুশীলনের কাজ 
হতে পারে না। ফলে শিক্ষার আদর্শ ব্যাহত হতে বাধ্য । কাজেই 
শিক্ষকের শিক্ষকদের যোগ্যতার মান বাড়াতে হবে সর্বপ্রথম | সে বিষয়ে 
সরকার যদি সচেষ্ট হন, তা হলে শিক্ষকেরা যে-কোন অবকাশ সময়ে 
শান্তিনিকেতন ব। শ্ীনিকেতনে গিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই সঙ্গীত বা শিল্ন বিদ্যায় 
বিশেষ জ্বানলাভ করে আসতে পারেন । অবন্ত যে-কোন শিক্ষককে সেখানে 
পাঠালে অত অন্পদিনে, তাদের পক্ষে কোঁন কিছুই শেখা নম্তভবপর হবে না। 
তবে ধার্দের সঙ্গীত ব| যে শিল্প-কাজে স্বাভীবিক নৈপুণ্য বা প্রবণতা আছে, 
বেছে বেছে তাদেরই পাঠাতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গীত শিক্ষক নেই বল্পেই 
চলে। সেই সমস্ত শিক্ষণ-কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষর৷ অনেক সময় স্থানীয় কোন সঙ্গীত 
শিক্ষককে গান শেখানোর কাজে লাগান। সেট! সাধু উদ্দেশ্ট সন্দেহ নেই, কিন্তু 
গোলমাল বাধে বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শের দিক থেকে । তাঁরা কেউ বুনিয়াদী 
শিক্ষার লোক নন বলে, সব সময়ে বুনিয়াদী শিক্ষার মর্মীছ্ধাবন করে সঙ্গীত 
পরিবেশন করতে পারেন না, কাঁজেই তাদের সাহাঁধ্য নিতে গেলে কিছুটা 
মুশকিল আছে। 

শিক্ষণ কাজের মন্ত বড় অন্থবিধা পাঠ্যস্থচীকে নিয়ে । ছু বছরের মত 
ব্যাপক পাগ্যতালিকার বিষয়বস্ত, এক বছরে তা পড়ানো সম্ভব নয়। কোন 
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রকমে হয়তো! তা শেষ করা যায়, কিন্তু ঠিক মত পড়াঁমো যায় না। সর্বোপরি 
এমন কতকগুলি কঠিন দুরূহ বিষয় আছে, যা একজন প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ ছাত্রের পক্ষে আয়ত্ত করা প্রাণাস্তকর, ক্ষেত্র বিশেষে সম্ভবও নয়। 
পাঠ্যতালিকার ফিরিস্তিটি কোন অংশে “বি-টি'র পাঠ্যতালিকার চেয়ে কম নয়। 
কাজেই এ বিষয়ে পুনবিবেচনার বিশেষ প্রয়োজন । আশা করি শিক্ষার 
সুব্যবস্থা ও ছাত্রদের কল্যাণার্থে পশ্চিম-বঙ্গ-শিক্ষারধিকর্তা এ বিষয়ে শীন্ত্রই 
তৎপর হবেন। 

পাঠ্যতালিকার চেয়ে আরে! কঠিনতর হচ্ছে পরীক্ষা-ব্যবস্থা । যে নতুন্‌ 
শিক্ষা-পরিকল্পনাঁয় পরীক্ষার স্থান ছিল গৌণ, সেই শিক্ষা-ব্যবস্থায় এত পরীক্ষার 
বাহুল্য কেন? যোগ্যতার মান নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন আছে মানি, 
কিন্তু বর্তমানে যে ধরণের পরীক্ষা চলছে, তার পরিবর্তন আবশ্তক | তবে সাড়ে 
আঠারো শ মার্কের সনুদ্র যাতে পাড়ি দিতে না হয়, তার জন্য আভ্যন্তরীণ 
পরীক্ষার উপর আরোও গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে । সারা বছরের জড়িত 
ফলাঁফলই পরীক্ষা পাশের প্রধান নিরিখ হওয়া উচিত, শিক্ষা বিভাগের উধ্ব তন 
কম্চারীদের অনেকেই এ মত পোষণ করেন। তাত্বিক বিষয়গুলি পরীক্ষার 
জন্য কয়েকটি ব্যাঁপক বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া যেতে পারে । প্রবন্ধ গুলি 
অবশ্য হবে “থিসিস' পর্যায়ের লেখা । ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকেরা আগে থেকেই 
বিষয়বস্ত ঠিক করে দেবেন, কোন কোন পুঁথি থেকে কতখানি হদিস পাওয়। 
যাবে, তার নির্দেশ দিয়ে দেবেন; সেগুলি অধ্যয়ন করে সার! বছরের অভিজ্ঞতা 
ও তথ্য থেকে জ্ঞান আহরণ করে, তার! সেগুলি বিশদভাবে লিখবে । এই 
লিখিত “থিমিস্‌* গুলি বাইরের পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষ। করিয়ে নেওয়া যেতে 
পারে। সেটাই হবে শিক্ষার্থীদের তাত্বিক বিষয়ের পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল। এতে 
রাত্রি জাগরণ করে বই মুখস্থ করা, পরীক্ষার আতঙ্ক এবং অনর্থক শ্রম-কষ্টের 
হাত থেকে ছেলের। রেহাই পেতে পারে। 

এর পর প্রাথমিক বুনিয়াদী বিগ্ভালয় পরিদর্শনের কথা আলোচনা কর! 
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যেতে পারে । নর প্রবতিত বুনিয়াদী বিস্যালয়ে শিক্ষার কাজ কোন পথে, 
কেমন ভাবে চলছে, তা দেখার জন্য মাঝে মাঝে পরিদর্শনের বিশেষ প্রয়োজন । 
খু'টিয়ে খুঁটিয়ে দোষ ধরাই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য নয়। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হবে, 
প্রাথমিক শিক্ষকদের উৎসাহ দেওয়া এবং নান! উপায়ে তাদের পরোক্ষভাবে 
সাহাধ্য কর! | বুনিয়দী-শিক্ষাপ্রাপ্ধ পরিদর্শকদের ছারাই এ কাজ সুচারু 
ভাবে সম্পন্ন হতে পারে । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা হয় না। প্রাক্তন ছাত্রদের 
কাছ থেকে প্রায়ই অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায় যে, তারা অবর পরিদর্শকদের, 
কাছ থেকে মোটেই উৎসাহ পান না। তার কারণ উল্লেখ করে তারা বলেন 
যে, পরিদর্শকদের অনেকেই বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রাপ্ত নন, কাজেই তারা 
(পরিদর্শকের ) বুনিয়াদী শিক্ষাকে আমলই দিতে চান না। তা যদি সত্যি 
হয়, তবে বুনিয়াদী শিক্ষার যে অখেষ ক্ষতি হচ্ছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 
এর জন্য বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষিত সংবেদনশীল অবর পরিদর্শকের বিশেষ 
প্রয়োজন । 

এবার শিক্ষা উপকরণের কথা ধর| যাঁক। শিক্ষা উপকরণ, শিল্প জ্রব্যা্দি 
কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার অপরিহাধ সরঞ্জাম । ওগুলি প্রয়োজনাজসারে সময় মৃত 
না পাওয়া গেলে, কাজের মাধ্যমে কোন কিছুই শেখানো সম্ভবপর নয়। মনে 
করা যাক, ভাকঘরের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, অথচ কা বোর যন্ত্রপাতি কিছুই 
পাঁওয়৷ গেল না, তখন শিক্ষককে পরিকল্পন! ত্যাগ করে বই ধরে পড়াতে হবে। 
প্রাথমিক শিক্ষকদের যা আয়, তাঁতে তাঁদের পেটই ভরে না, শিক্ষার জন্য খরচ 
করবে কি? কিছু কিছু শিক্ষা উপকরণ পাঠানোর সরকারী ব্যবস্থা আছে। 
কিন্তু শুনা যাঁয় ষে, প্রাথমিক শিক্ষকেরা সময় মত ওমব জিনিসগুলি পান না। 
একটা কন্টিন্জেন্সি বিল' পাশ হতে কম্সে কম ছ মাস সময় লাগে। এক্ষেত্রে 
নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কিছু করা সম্ভব কি? অবশ্ স্কুলবোর্ড এবং বিগ্ভালয় 
পরিদর্শকের! একটু সচেষ্ট হলে এ সমস্যার স্থরাহা1! করতে পারেন । 

প্রাথমিক শিক্ষান্তে * ছেলেমেয়েদের উচ্চ ইংরেজী বিগ্ভালয়ে ভ্তি করারু 


পাপে ক পপ ক্স পানর! 


* অর্ধাং প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর 


বুনিয়াদী শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান ১৪৫ 


একটা! অন্থবিধা! আছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে ধরণের শিক্ষা তার পায়, 
তার সঙ্গে উচ্চ ইংরেজী বিগ্ভালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার কোন যোগ নেই। তা ছাড়! . 
একটা সম্পূর্ণ নতুন বিদেশী ভাষা--ইংরেজী-_-তাদের পড়তে হয়, ফলে তারা 
ভয়ানক মুষ্কিলে পড়ে । যতদিন উচ্চ বুনিয়াঁদী বিগ্ভালয় না স্থাপিত হয়, তত 
দিন উচ্চ বিগ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাঁর কিছুটা রদবদল করে এই ধরণের 
অন্থবিধাকে দূর করা যেতে পারে। 

বুনিয়্াদী বিদ্ভালয়ের পঠন-পাঠনের আরো ছুটি অস্থবিধা আছে। প্রথম 
অস্থবিধা! ছেলেমেয়েদের সঠিক বয়স নিয়ে । আর দ্বিতীয় অস্্বিধা সহশিক্ষা 
ব্যাপারে । বয়সাহুসারে বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ের শ্রেণী-বিভাগের ব্যবস্থা আছে । 
অথচ পাড়াগীয়ের অধিকাংশ বাপ মা ছেলেমেয়েদের সঠিক বয়স জানেন ন1) 
আর অনেকে জান্লেও ঠিক মত বলেন না। ফলে একই শ্রেণীতে নানা বয়সের 
ছেলেমেয়েদের ভন্তি কর! হয়। কাজেই বয়সজনিত নান! অস্থবিধা ছাত্র ও 
শিক্ষক উভয়ের মধ্যে জটিল সমস্যার স্থষ্টি করে। ফলে, পঠন-পাঁঠনে 
ব্যাঘাত ঘটে । সে অন্থৃবিধা দূর করতে হলে স্থানীয় ভাক্তার দ্বারা পরীক্ষা 
করে বয়স নির্ণর কর! যেতে পারে । অথব। গ্রাম্য চৌকিদারদের উপর নির্ভর 
ন। করে থাঁন। অফিসাঁরর। যদি স্বয়ং একটু কষ্ট স্বীকাঁর করে সঠিক ভাবে বার্থ 
রেজিষ্টার রক্ষার ভার নেন, তা হলে আর বিশেষ অস্থবিধা থাঁকবে না। আর 
সহশিক্ষার বিরুদ্ধে যে আপত্তি, সেটা যে কত ভ্রীস্ত, ত| বুঝিয়ে দিলেই, ও 
কুপংস্কার দূর হবে। 

এবার অর্থ নৈতিক অকস্থবিধার কথায় আসা যাক। বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য 
বহু টাকাঁর প্রয়োজন । শিক্ষা-পরিকল্পনাকে কার্করী করতে হলে যে অর্থের 
প্রয়োজন, তার সবটাই সরকারী তহবিল থেকে ব্যয় কর! সম্ভব নয়; বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ব্যয়ভারের কিছুট! ধনী গ্রামবাসিদের গ্রহণ করতে হবে। 
এ যাবৎ যে সমস্ত বুনিয়াদী বিছ্যালিয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা সরকার ও 
জনসাধারণের অর্থা্গকুল্যেই সম্ভব হয়েছে । কিন্তু এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে 

১০ 
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আবশ্তিক এবং বাধ্যতামূলক করতে হলে জনসংখ্যার গড়ে এবং ছাত্র ও শিক্ষক 
সংখ্যার হারে কত অর্থব্যয় হতে পারে, তার একটা আনুমানিক হিসাব ধর! 
যাক। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ২,২৫,০০,০০০ জন; সুতরাং ৬-১১ বৎসর 
পর্ষস্ত ছেলেমেয়েদের সংখ্যা হবে মোটামুটি ২২,৫০১০০০ অর্থাৎ দশ ভাগের 
একভাগ । পাঁচটি শ্রেণীতে পড়ানোর জন্য এক একটি বিষ্ভালয়ে ৬ জন করে 
শিক্ষকের প্রয়োজন এবং স্কুলপ্রতি ৫ * ৩০১৫০ জন ছাত্রছাত্রী থাকবে। ত৷ 
হলে (২২-২০,৪০৫)-- ১৫,০০০ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হবে। এখন ১৫,০০০ স্কুলে 
৯০,০০০ শিক্ষক লাগবে । বতমানে প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা 
হচ্ছে ৩২০০০, কিঞ্ এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে বুনিয়াদী 
বিগ্ভালয়ে কাজ করছেন। বাকি খাঁর আছেন, তাঁদের উপযুক্ত ট্রেণিং দিতে 
হলে আনুমানিক ৮১০০০ শিক্ষককে টেণিং দেওয়। দরকার। সুতরাঁ ১৭১৮ 
বছরে ট্রেণিং ধিতে গেলে শিক্ষণকেন্দ্রের জন্যই মোট ৪৫,০০০ শিক্ষককে ট্রেণিং 
দিতে হবে। কাজেই ৫০টি ট্রেণিং স্কুল যদি খোল। সশ্তব হয়, তা হলে 
প্রত্যেকটি অনুশীলন-কেন্দ্রের জগ্ত (যদি ৬ জন শিক্ষক থাকেন ) বছরে 
অন্ততঃ খরচ হবে ২,৫০১০ টাঁকা পৌনঃ পুনিক। আর পরিকগনা অনুযায়ী 
যদি ছুটি কলেজ, ৫০টি শিক্ষণ বিগ্ালয় এবং ৮০০টি বুনিয়াদী বিগ্যালয় স্থাপিত 
হয়, ত। হলে পৌনঃ পুনিক খরচ লাগবে যথাক্রমে £-- 
১১০০১০০০১4৬১০০১০০০--৪০১০০১০০০-_-৪৭১০০১০০০ ) এবং এককালীন 
খরচ। লাগবে ২,৫০১০০০১৮৫৬১০০১০০০ _:৫৮১৫০১০০০ অথাৎ প্রায় ষাট লক্ষ্য 
টাক1।* কাজেই বুঝা যাচ্ছে এই শিক্ষা! ব্যবস্থা চালু করার জন্য যে বিপুল 


%* এই আয়ব্যয়ের 1হসাবটি |কণ্ড কে, 1ড ঘোষের “আমাদের 1শক্ষা” থেকে 
নেওয়া । বুনয়াদ] শিক্ষা ব্যবস্থ| চালু হওয়ার পুবেই বইটি লেখা হয়। তারপর এই 
ক' বছরের আধিক আয় ব্যয়ের 1হসাব |কছুট| বদলেছে (নিশ্চয়, [কন্ত সঠিক হসাবের 
তালিকাটি জান! না থাকায়, আমাদের শিক্ষায় মুদ্রিত 1হসাবের তা(লকাটিই দেওয় 
হলো । অবশ্য [শিক্ষকের তাঁশিকটির আসুমাঠনক 1হস!ব (কছুট] বদলানে। হয়েছে। 

_ লেখক 
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অর্থের প্রয়োজন হবে, এক। সরকার তা ব্যয় করতে অপারগ । কাজেই 
জনসাধারণের অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন হবে। তা৷ ছাড়া মিউনিসিপ্যালিটি, 
জেল ক্কুলবো প্রতি বংসর শিক্ষ। খাতে যে ব্যয় করেন, তা বুনিয়াদী শিক্ষার 
খাতে ব্যপ়িত হলে খুবই ভাল হয়। 

সমস্তা। সমাধানের শেষ কথ। হচ্ছে বুনিয়াঁধী শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার জন্ত 
তার স্বপক্ষে অনুকুল জনমত 218 করা৷ এবং মাঝে মাঝে বিশিষ্ট-শিক্ষাবিদদের 
নিয়ে শিক্ষা-সম্মেলনের ব্যবহ্। কর|। এই সভায় বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে যে পন্থা 
কাখকরী বলে বিবেচিত হবে, সরকাগী শিদেশে সেই পস্থাই অনুস্থত হবে। 
এ সম্মেলন শিয়ঞ্ণের ভার এবং বুশিয়াধী শিক্ষার প্রচারের দায়িত্ব অবশ্যই 
সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। তা হলে অবপ্তই বুনিয়াদী শিক্ষায় আশানুরূপ 
স্থল পাওয়া যাবে । 


শিক্ষক ও সমাজ 


শিক্ষকরাই সমাজের কর্ণধার। সাজের সর্দে শিক্ষকের আত্মিক 
যোগ।যোগ বিগ্ভণান। যেখানে মানুষের শমারজ আছে, তাঁর শিক্ষা দীক্ষা 
আছে, পেখানেই আছেন শিক্ষকের । এরাই ছোট বড় সকল মানুষেরই 
শিক্ষাপ্তরু । এর! জীবন।দর্শের বাণী, জ্ঞানের মন্ত্র হাজার হাজার কণ্ে ধ্বনিত 
করে তোলেন, গণ-মানস তৈরি করেন; শিক্ষকদের হাতেই গড়ে উঠে জাতির 
ভবিষ্যৎ । শিক্ষকের মতবাদ নিয়ে যে শিশু বড় হয়ে উঠে, তারাই গুরুর 
জীবনাদ্্শে সমাজ সংগঠন করে তোলে । যুগে যুগে দেশে দেশে তাই হয়ে 
আস্ছে। 

সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা! করলে দেখা যায় কার্ধ বিভাগের সুত্রপাত 
'আঁদিযুগ থেকেই হয়ে আসছে ; এবং সেইরূপ একটি বিধি-ব্যবস্থার প্রতিনিধি 


28৮ নয়া শিক্ষা পু ৰৃ 


হুচ্ছেম এই শিক্ষকের! অর্থাৎ ঘিনি শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী, তার হাতেই 
সমাজ তুলে দিয়েছে তাদের সন্তানদের শিক্ষার ভার। প্রাচীনকালে এ ভার 
ছিল গুরুর উপর, আজ তা শিক্ষকের উপর ন্যস্ত হয়েছে । সমাজকে 
কুন্দররূপে গড়ে তোলার জন্য প্রত্যেককে তার কর্তব্য স্থষ্ূপে পালন করতে 
হবে। কারও দায়িত্ই কম নয়। কিন্তু শিক্ষকের দায়িত্ব আরও উদ্দার ও 
গুরুত্বপূর্ণ । কেন না, সমাজ শিক্ষকের উপর এমন ভার দিয়েছে, যাঁর সামান্ 
ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে বহু অমঙ্গলের আশঙ্কা করা যেতে পারে। সমাজের 
মঙ্গল অমঙ্গল শুভ অশুভ নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে সেই সমাজের অধিবাসিদের 
কর্মপন্থা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর যা আবার গড়ে উঠে শিক্ষকের 
শিক্ষাধারার মধ্য দিয়ে। তাই পরোক্ষভাবে হলেও শিক্ষকই হচ্ছেন সমাজের 
ভাগ্যনিয়স্তা, জাঁতির ভবিষ্যৎ জীবনের পথপ্রদর্শক | 

অবশ্য শিক্ষিত লোৌক-সমাজে--বিশেষ করে আমাদের দেশের_ শিক্ষকদের 
সামাজিক প্রতিপত্তি বিশেষ মেই। দাঁরিদ্রাই তাঁর আত্ম-সম্মীন, যোগ্যতা, 
মতবাদ সমস্তই চুরমার করে দিয়েছে । শহরে কি গ্রাম্য সমাজে কোথাও 
শিক্ষকেরা মধাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত নন। শিক্ষকেরা বিগ্যালয়ের 
বাইরে শহরের ছেলেয়েয়েদদের কোন খোঁজখবর রাখেন না। সেখানকার 
শিশুদের খারা অভিভাবক, তার! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষিত এবং শিশু যতক্ষণ 
তাদের দৃির সম্মুখে গৃহে অতিবাহিত করে, সে সময় তাঁর! শিশু শিক্ষার 
কাঁজট। নিজের! পরিচালনা করতে পাঁরেন। তাই বলে শিক্ষকের দায়িত্ব 
যে এতে হাঁস পেয়ে গেল, আর শিক্ষকের ওদাসীন্ প্রকাশ পেল তা” বলা 
চলে না। 

কিন্তু গ্রামের সামাজিক পরিবেশ শহরের অনুরূপ নয়। গ্রামের ছেলে- 
মেয়েদের অধিকাংশ অভিভাঁবকরাই অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত। এক্ষে্জে 
হয়তো! শিশুরা অনেক অশিক্ষা কুশিক্ষা লাভ করে, তাদের গৃহ-আবেষ্টনীর 
বিপাকে পড়ে। তাই গ্রামের শিক্ষককে দৃরি রাখতে হবে সকল দিকে । 


শিক্ষক ও সমাজ ১৪৪ 


ঘরে বাইরে শিশুরা কি করছে তাঁর থবরাখবর রাখতে হবে শিক্ষককে । এমন 
কি তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে মেলামেশ। করে তাদের অজ্ঞতার, অশিক্ষার 
কুফল কি, তা বুঝিয়ে দিতে হবে শিক্ষককে । শিক্ষককে আরও তাদের 
জানিয়ে দিতে হবে যে, শিশুর সুশিক্ষার জন্য তাঁদের দৈনন্দিন গাহ্‌স্থ্য জীবনে 
কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক । 

সৃতরাং শিক্ষকের দায়িত্ব হদূরপ্রসারী। তীকে আরও চিন্তা করতে 
হয় সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা। গ্রাম ও শহরের শিক্ষা যদি বিপথগামী 
হয়, তবে অচিরেই সে সমাজ ও রাষ্ট্র ধবংসমুখী হবে-_এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত কঠিন। অন্যদিকে 
শিক্ষকের প্রতি সমাজের দায়িত্বও বড় কম নয়। সমাজ শিক্ষকের উপর 
যে গুরুভার স্বন্ত করেছে, সে ভার যাতে সে অনায়াসেই বহন করতে পারে, 
তাঁর সর্ববিধ ব্যবস্থা সমাজকেই করতে হবে। আজ আমাদের দেশে শিক্ষার 
যে এই ছূর্গতি, শিক্ষকের! যে বুতূগ্ষু, তার জন্য দায়ী আমাদের সমাজব্যবস্থা। 
প্রাচীন যুগের গরুর! শুধু যে সমাজ-পুজ্য ছিলেন তা! নয়, রাজরাঁজড়া তাদের 
কাছে মাথা নত করতেন। তদানীন্তন রাঁজশক্তি তাঁদের পাখিব স্থখ-স্থবিধাঁর 
দিকে দৃষ্টি রাখতেন । কিন্ত আজ শিক্ষকদের চেয়ে অবহেলিত আর কেউ 
নেই। শিক্ষকগণ আজ তাদের কর্মে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন । কেন ন। 
শিক্ষকতায় আঁজ তাদের পেট ভরে না। শিক্ষকদের যদি উদয় অন্ত তৈল- 
তঙুলের চিন্তায় না কাটাতে হয়, তাহলে তার। ছাত্রের, সমাজের, সকলের 
মঙ্গলের জন্য মাথা ঘামাতে পারেন। তাই আজ দিন এসেছে যখন, তখন 
সমাজ নিশ্চয়ই ফিরে চাইবে শিক্ষকদের দুর্শীর দিকে । এই সমস্যা! সমাধান 
করাই হবে সমাজের প্রথম কর্তব্য । 


॥ গ্রাম সংগঠন ॥ 
শিক্ষককে সত্যিকার শিক্ষাদান করতে হলে গ্রাম সংগঠনের প্রতি প্রথম 


১৫ নয়া শিক্ষা 


দুটি দিতে হবে। কারণ শিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পরিবেশ স্থাষ্টি না হলে 
জ্ঞানামৃত বিতরণ করে লাভ কি? এদিকে দৃষ্টি না দিলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্ত 
ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, শিক্ষকের সহিত গ্রাম্যসমাজের 
কি নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; সেখানে শিক্ষক শুধু বিগ্ালয়ের শিক্ষাদান-কর্তা নয়, 
গ্রাম্য সমাজের কর্ণধার, চিন্তানায়ক । তাই গ্রামের জন-ন্বাস্থ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, 
এমন কি অর্থনীতি ও বাঁজনীতিরও নিয়ন্তা তাঁকে হতে হবে। অশিক্ষিত 
বা অর্শশিক্ষিত গ্রামের লোকের না আছে স্বাস্থ্যবিধি সন্বন্ষীয় জ্ঞান, না আছে 
উন্নত সাংস্কঁতিক মান। তাঁরা পরিশ্রম করে প্রচুব কিন্তু অমিতব্যয়িতার জন্য 
কিছুই সঞ্চয় করতে পাঁরে না। তাছাড়া অর্থনৈতিক জ্ঞানের অভাব হেতু 
তাদের এই শ্রমের উপযুক্ত প্রতিদান তাবা পার নী। তাই তাদের জীবনে 
প্রাণের উৎস গিয়েছে শুকিমে, ফিয়ে গিয়েছে আনন্দ । এই নিরুৎসাহমঘ় 
পরিবেশ শিশুদের মনে একে দের ব্যর্থতার ছাপ। কাছেই এমনি করে তিলে 
তিলে মনুষ্যতকে নষ্ট হয়ে যেতে দেওয়া চলবে না। বাচিত্রে তুলতে হবৰে 
দেশের প্রাণশক্তিকে । এ কাঁছের ভাঁর নেবেন শিক্ষকেলা, যিনি হবেন 
গ্রাম্য সমাজের অপিকাশ ক্ষেত্রে একমাত্র আদর্শবাদী কাজের লোক; 
সুতরাং তাঁকেই নিতে হবে গ্রাম-উন্নয়নেব দারিত্ব। গ্রামের জলম্বাস্থোর 
নিরাপত্তা, উন্নত সাংস্কৃতিক মান, অর্থ নৈতিক উন্নতি ইত্যাদিন বাবন্ছা কবে, 
গ্রামের জনসাধারণের নিরক্ষরতা৷ দূর করে, মুত প্রায় গ্রাম গুলিকে সগ্তীবিত করে 
তুলতে হবে। শিশুর মঙ্গলের জন্য, জাতির ভবিষ্যতেব ভন তাঁকে এ কাজের 
ভার নিতে হবে । 


॥ শিক্ষক ও বয়ক্ক শিক্ষা ॥ 

পলী-সংস্কারের আলোচনা থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি যে, 
আমাদের দেশে বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ কত বেশী। স্বাধীনতা! 
লাভের পর আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে গণতান্ত্রিক শাঁসন-বাবস্থা । 


শিক্ষক ও সমাজ ১৫১ 


কিন্তু কোন দেশের নাগরিকদের সত্যিকার নাগরিক শিক্ষা না থাকলে গণ- 
তান্ত্রিক শাঁদন-ব্যবস্থা হয়ে পড়বে পঙ্গু। এই রাষ্থীয় প্রয়োজন ছাড়াও শুধু 
জীবনের তাগিদেই আজ বয়স্ক শিক্ষ! হয়ে পড়েছে অত্যাবশ্যক | 

আমাদের দেশে বয়স্ক শিক্ষা নিরক্ষরতা! দৃর্নীকরণের যে অপরিহার্য পন্থা, তা 
কেউ অস্বীকার করবেন না। তাই পাশ্ঠাত্তের একজন বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাবিদ 
বলেছেন যে, গণতন্থকে জাগ্রত করে তুলতে হলে শিক্ষার গতি করতে হবে 
বিরামবিহীন--জন্ম থেকে মৃত্যু পধস্ত-যাঁতে বিশিষ্ট একটি স্থান থাঁকবে 
বয়ন্ক শিক্ষার । একথা পাশ্চান্ত্য দেশ সম্বন্ধে যি খাঁটে,_-তা হলে আমাদের 
দেশের ক্ষেত্রে একথা খাঁটবে আরও বেশী করে; কাঁরণ আমাদের দেশের প্রায় 
শতকরা ৮৬ জন নিরক্ষর | 

এ গ্রসঙ্গে বয়গ্ক শিক্ষার পরিচালনার ভাঁর কে গ্রহণ করবে স্বতঃই এ 
প্রশ্ন উঠে। প্রগতিশীল দেশে দেখা গেছে যে, শ্রমিক ও চাষী-সঙ্ঘ বা তাদের 
শিক্ষাণংসদ গুলে! এর ভার গ্রহণ করে নিজেদের স্বাধীনত। ও স্বার্থ অপ্রতিহত 
রেখেছেন, অপর্রের অনুগ্রহ বা পৃঃপোষকতার ধার তারা ধারেন নি। 
আমাদের কিন্তু ত। হওয়। সড্ব নয়, আমাদের দেশে এ শিক্ষার ভার গ্রহণ 
করতে হবে শিক্ষকদের । 

বরস্ক শিক্ষা প্রচলনের আগে নির্ধারণ করতে হবে কি পদ্ধতিতে প্রীপ্ধ- 
বয়ক্ষদের শিক্ষা! দেওয়া সম্ভব এবং কি কি বিষয়ে তাদের সচেতন করে তুলতে 
হবে। সেজস্ সুুচিত্তিত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা একাস্ত প্রয়োজন । 
এ বিষয় নিয়ে প্রধানতঃ প্রাথমিক শিক্ষকদেরই মাথা ঘামাতে হবে, কারণ 
গ্রাম্য সমাজের তারাই মুখপাত্র । দায়ে অদায়ে, স্থখে দুখে, বিপদে আপদে 
গ্রামের অশিক্ষিত জনসাধারণ পরামর্শ, উপদেশ নিতে আসে গ্রামের প্রাথমিক 
বি্ভালয়ের শিক্ষকদের কাছে। গ্রামের শিক্ষককে তাঁরা ভক্তি করে, শ্রন্। 
করে- জ্ঞানী গুণী বলে মান্য করে__তার উপদেশ পরামর্শ যুক্তি তর্ককে তারা 
বেদবাক্য বলে মানে । অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সঙ্গে তাদের প্রাণের পরিচস্ন 
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ঘটে। উৎগবে ব্যসনে, সুখে দুঃখে অশিক্ষিত প্রজা-প্রতিবাসিদের সঙ্গে 
শিক্ষকদের অনেক সময় অতিবাহিত করতে হয়। কুতরাং গুরুরূপে, বন্ধুরূপে, 
উপদেষ্টারূপে তারাই বয়স্কদের স্থশিক্ষা দিতে পারেন । 

বিদ্যালয়ের বিচিত্র অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যাত্রা, নৃত্য, গীত, কথকতা 
প্রভৃতির আয়োজন করে শিক্ষকরা ইচ্ছে করলেই, শিশুদের অভিভাবকদের 
বিছ্যালয়ে টেনে এনে আলাপ আলোচনা আর কথকতার সুত্র ধরে বয়স্কদের 
শিক্ষা দিতে পারেন। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন করে আলোচন! প্রসঙ্গে নান! বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন- বুঝিয়ে দিতে 
পারেন অশিক্ষার কুফল কি, অন্ধ কুসংস্কারের যুপকাষ্ঠে কেমন করে তাদের 
বুদ্ধির ও মানবতার অপমৃত্যু ঘটছে । এমনি দেশের প্রচলিত খবরাখবরের 
মধ্য দিয়ে তাদের রাষ্্রিক, সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে উদ্বদ্ধ 
করে তুলতে পারেন শিক্ষকেরা । যে রোগ নিণয় করতে পেরেছে, সেই 
কেবল রোগের প্রতিকার করতে পারে। 

এই প্রসঙ্গে আর একট] কথা মনে রাঁখতে হবে যে, বয়স্ক শিক্ষার জন্য একটি 
সহজ সরল প্রণালী অবলম্বন করা প্রয়োজন। কারণ যারা লিখতে পড়তে 
জানে না, তারা চোখে দেখে, কাণে শুনে সহজেই শিক্ষালাভ করতে পারে। 
এর জন্য চাঁই বড় বড় হরফে লেখা সচিত্র পোষ্টার এবং যাত্রা, গান প্রভৃতি 
উৎসবের প্রয়োজন শিক্ষামূলক আলোকচিত্র প্রদর্শন, মেলা, প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থা করা__যাঁতে কাণে শুনে ও চোখে দেখে তারা কিছু শিখতে পারে; 
সম্ভব হলে গ্রামৌোফোন, রেডিও, বক্তৃতার সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। 
যাঁদের অক্ষর জ্ঞান হয়েছে তাদের নৈশ বিগ্ভালয়ে কিছু কিছু লেখাপড়া 
শিখাঁনোর ব্যবস্থা করা । এ ছাড়া ভ্রাম্যমান পাঠাগার থেকে পুস্তক লেনদেন 
করার ব্যবস্থা কর! । প্রত্যেক পাঁড়ায় একটি করে বয়স্ক-আলোচনা-সমিতি 
বা! ক্লাব-ঘর থাকা প্রয়োজন ; তা! ছাড়া খবর সংকলন করান, দেওয়াল পঞ্জী 
প্রস্তুত করান ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে বয়স্কদের অনেক কিছু শেখানো যেতে 


শিক্ষক ও সমাজ ১৫৩ 


পারে। বয়স্বদের শিক্ষা! দেওয়ার বিশেষ সুবিধা এই যে, বয়সের অভিজ্ঞতার 
দরুণ তাদের দকলের আছে গতীর দৃরদৃষ্টি, অভিজ্ঞতা ও যৌক্তিকতা । 

এজন্য চাই স্থশিক্ষিত উপযুক্ত শিক্ষক | কিন্ত বয়স্ক শিক্ষার পাঁরদর্শা এমন 
দক্ষ শিক্ষকের একাস্ত অভাব । এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে ব্যাপক প্রচেষ্টা 
হওয়া] উচিত | অন্যান্ত দেশে যেমন ব্যবস্থা আছে যে, উপাধি পরীক্ষায় পাশ 
করার পর প্রত্যেক ছাত্রকে গ্রামাঞ্চলে কিছুদিনের জন্য বয়স্ক-শিক্ষার ভার 
নিতে হয়, নৈলে তাদের ডিগ্রী দেওয়া হয় না। এরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করলে-_ আপন! থেকেই বয়স্কশিক্ষা সম্প্রসারিত হবে । 

এ কার্ষে শিক্ষককে সাহাধ্য করবে দেশের স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকারা 
উচ্চ বিগ্ালয়ের ছেলেমেয়ের। অথবা উৎসাহী শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের হাতেই 
তুলে দিতে হবে এই প্রচারের গুরুদায়িত্ব । এজন্য অবশ্য শিক্ষকদের উপযুক্ত 
পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য । 

কিন্ত আশঙ্কার কথা এই যে, আনাড়ীর হাঁতে পড়ে বয়স্কশিক্ষার উদ্দেস্ঠ 
খোলা উচিত। সে ৬ থেকে হাজার হাজার শিক্ষক বিশেষ শিক্ষা লাভ 
করে নিরক্ষরত! দূরীকরণের অভিযান শুরু করবে। স্থপরিকল্িত কার্ন্থচী 
অনুধাবন করে একাজে হাত দিলে বয়স্কশিক্ষা যে ফলবতী হবে, সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই । শেষ কথা এই ষে, জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞতার যুদ্ধ চিরদিনই 
থাকবে ; কারণ জ্ঞান অজ্ঞতার সঙ্গে কখনও আপোষ মীমাংস। করে না, সুতরাং 
অজ্ঞতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতেই হবে। 





চতুর্থ অধ্যায় 
শিক্ষায় মনম্তত্ব 


কাচ। যুত্তিকার উপর মৃংশিল্পী যেমন করে আপন পরিকল্পনাঁকে রূপায়িত 
করে তোলে, শিক্ষা তেমনি করে শিশুমনে বিচিত্র রডের আলিম্পন আকে। 
ম্ত্তিকার উপাদান অন্ুমারেই মৃতিকারকে যেমন কাজ বেছে নিতে হয়, 
শিক্ষাদান ব্যাপারে শিক্ষাকেও তেমনি জানতে হয় মনের চাহিদা । তা না হলে 
সমস্ত প্রচেষ্রাই ব্যর্থ হয়ে যায়। এইজন্য শিশু-শিক্ষাকে ফলপ্রস্থ করতে হলে 
ভাঁল করে পরিচয় করতে হবে শিশুর মনের সঙ্গে । এখানেই শিক্ষার মনত্তত 
ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শিক্ষকেরা শিশু-যনকে 
অনেক সময় যাচাই না করেই শিক্ষা্দান-কাধে ব্রতী হন; ফলে, সাধু প্রচেষ্টাও 
এগুতে চায় ন৷। এইজন্য একজন শিক্ষাবির্‌ বলেছেন যে, শিক্ষার অসম্পূর্ণতার 
জন্য ছাত্ররা! দায়ী নয়, সমস্য| হচ্ছে শিক্ষক-কে নিয়ে । (জা, নিজের ভালমন্দ 
সম্বন্ধে যে শিশু সচেতন নয়, তাঁর ভবিষ্যৎ যখন অনেকষ্ধ্নি শিক্ষকের উপর 
ভর করে, তখন নিার সঙ্গে প্রত্যেক শিক্ষককে এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে 
হবে| কাজেই বোঝা যাঁ্ছে যে, শিশু-শিক্ষার দরবারে সর্বোচ্চ আঁসন অধিকার 
করে আছে মনোবিজ্ঞান । স্বতরাঁং শিক্ষীজগতে শিশু-মনের উপযোগী আবহাওয়া 
স্থট্টি করতে না পারলে শিক্ষার পথ যে সহজ সরল হবে না-শিক্ষাবিদ্রা আজ 
তা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছেন। 
এখন শিক্ষার সঙ্গে মনোবি্ঠার কি সম্পর্ক, তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাঁক। 
প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে শিক্ষা বলতে কি বৌবায়? সম্যক বিকাশ । কিসের বিকাশ? 
দৈহিক ও মানসিক। অর্থাং শিক্ষার দৃষ্টি থাকবে সমগ্র মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ 
উদ্মেষের দ্রকে। তা না হলে শিক্ষা বলতে আমর এই বুঝব যে, একটি 
মনুম্যশিশুকে এমনভাবে স্থশিক্ষিত করতে হবে যাতে তার আচার আচরণ শুধু 
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তার নিজের কাছে নয়, অপরের পক্ষেও ফলপ্রস্থ হবে; উন্নতিকরণের এই 
সাঁধনাই তো! শিক্ষা | এখানে ছুটি জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষণীয় £ (১) সস্তোষজনক' 
ফ্ললাভের অভিগ্রায়ে মন্দুষ্যচরিত্রের কয়েকটি আদিম প্রবৃত্তিকে (10507070108) 
যথোপযুক্তভাঁবে চালনা! করবার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র গ্রস্তত করা আবশ্বীক ; 
(২) অনিষ্টজনক বা! অন্থযোজক প্রবৃত্তি গুলিকে পরিমাজিত করে বা অন্থভাবে 
চালিত করে অথবা অপরের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়ে অন্য পরিস্থিতির সঙ্গে 
এমনভাবে যুক্ত করতে হবে যাতে কম বা আদে ক্ষতি না হয়। পবস্ত ক্ষয়- 
ক্ষতির পরিবর্তে সমস্ত গ্রচেষ্টাই মঙ্গলমর হয়ে উঠে । এই প্রসঙ্গে মিঃ জ্যাকিসের 
উক্তি উল্লেখষোগ্য । তিনি বলেছেন যে, শিক্ষা বলতে একটি মাত্র রাস্তা বোঝায় 
না, কারণ প্রত্যেককেই নিজের গমনপথ করে নিতে হবে। যেহেতু জন্ম থেকে 
মৃত্যু পর্ধস্থ বুপ্ধির উন্মেষ ও মানসিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, সেইহেতুই 
শিক্ষিতের জীবনষাত্রীপথ বলতে এমন একট সোজা রাস্ত! বোঝায় না, যার 
কোন বাঁক নেই । এবং যাঁতীকেও এইনব বাঁধা-বিম্ন নিজ চেষ্টায় অতিকরুম 
করে গন্তব্য স্থানে উপনীত হতে হবে । 

এবার শিক্ষামূলক মনোবিষ্ঠা (তিণ00৮030107] [১05010হ)র সংজ্ঞা 
নির্ধারণ কর] যাঁক। গ্রীক 1১07০ শব্দ থেকে 7৮7000% শব্দের উৎপত্তি । 
[৭৮০7০ অর্থাৎ আত্মা সম্বন্বীয় তব্ব যে শাস্্ের অন্ভূক্ত তাকে আত্মদর্শন বা 
মনোবিজ্ঞান বলা চলে । গাঁচীনগণের ধারণা হিল যে, আত্মাই জীবের সারবস্ত। 
যদিও আত্মা! ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, তখাঁপি আত্মাই জীবনের মৌলিক অবলম্বন । 
কিন্ধ অধুনাতন মনস্তত্ববিদরা আত্মা ও মনের স্থলে 73৮170510ঘাা)-কো 
হ্থপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। কারণ, মনুষ্য আচরণের মধ্যেই কর্ধবহুল জীবনের 
প্রতিভা প্রতিফলিত হয় । 

এখন মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার কি সম্পর্ক তা আলোচনা করে দেখা 
যাঁক। মনোবিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে সত্যিকার শিক্ষা অসম্ভব । যে শিক্ষার সঙ্গে 
প্রাণের ষোগ নেই, সেই অশ্ঃসারশূন্ত শিক্ষার গুরুভারে প্রতিভার শ্বাসরোধ, 
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'ঘটে। কাজেই শিশু-শিক্ষাকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে শিশুর 
আচার-আচরণ, ভাঁবাবেগ, আগ্রহ-কৌতৃহল--এক কথায়, শিশুর মনম্তত্ব-_ 
জানতে হবে। শিশুর দৃষ্টিতঙ্গিতে অবাধ আনন্দের ছুটির রাজ্য সৃষ্টি করতে 
হবে- যেখানে শিশুর বিচিত্র খেয়াল বাঁধনহারা বৈচিত্রের মধ্যে মুক্তি পাবে, 
খেলার মধ্যে, কাজের মধ্যে শিশু নিজেকে আবিষ্ার করে প্রতিষ্ঠিত করবে 
নিজের জগতে । সেই বাঞ্ছিত শিশু-জগৎ সৃষ্টি করতে হলে শিশু-মনন্তত্বের 
উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে কাজে অগ্রসর হতে হবে। বিচক্ষণ চিকিৎসক যেমন 
রোগ ঘির্ণয় করে ঠিক ওষধের ব্যবস্থা করে, প্রত্যেক শিক্ষককেও তেমনি শিশুর 
মনস্তত্ব অনুযায়ী তার মাঁনসিক ক্ষুধার চাহিদা মেটাতে হবে। শিক্ষার এই 
জটিল সমস্যা! সমাধানের কলকাঠি আছে মনোবিজ্ঞানের হাতে। তা ছাড়। 
মনোবিজ্ঞান শুধু শিশু-চরিত্র সংশোধনের উপায় বাতলে দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, 
কিসে শিশুর মঙ্গল হবে বা কোন্‌ পথ শিশুর পক্ষে অনিষ্টকর হবে না, তারও 
নির্দেশ দেয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্ট অনেকাংশে 
নির্ভর করে মনোবিজ্ঞানের উপর | সুতরাং শিক্ষার সংস্কার করতে হলে চাই 
সেই মনোবিজ্ঞানের অমোঘ অস্ব। 

শিক্ষাদান ব্যাপারে মনোবিজ্ঞান কতধানি সাহাধ্য করে সে বিষয়ে কিছু 
আলোচনা কর। প্রয়োজন । আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাঁতে বহুলাংশে মনোবিজ্ঞান 
নিয়গ্রিত করছে শিক্ষা-প্রণালীকে | শিক্ষা-ব্যবস্থা একটান। প্রবাহের মত যুগ 
'থেকে যুগান্তরে লোকালয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে সভ্যতার জলধারা আর জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের অজশ্ ফসল। এতে সমাজ সমুদ্ধ হচ্ছে, উন্নতি লাভ করছে 
মানবগোষী | 

মনোবিগ্ঠা (15700501901 1১5৮0179102) যদিও শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করে 
'না, তথাপি এ লক্ষ্য আয়াঁসলভ্য কিনা তা বলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা 
"যেতে পারে যে, যখন একজন শিক্ষক কোন শিশুর একটি আদিম প্রবৃত্তি 
উৎপাটন করতে চান, তখন মনোবিদ্যা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় ষে, এ সাধ্যায়ত্ত 
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নয়; বরং এ আদিম শ্বভাঁবটিকে অন্তভাবে চালাতে পারলে সফল আঁশ! করতে 
পারেন। মনোবিষ্ভার সাহায্যে শিক্ষক মহাশয় নিজের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে একটা, 
আঙ্কুমানিক ধারণা করতে পারেন, ছাত্রের সংশোধনের জন্য আচরণের ব্যাখ্যা 
কর! যায় এবং এরূপ আচরণের মনোগত অভিপ্রায়টিও উপযুক্তভাবে পরিবতিত 
হয়েছে কিন! তাঁও বোঝা যায়। সর্বোপরি প্রমাণসাঁপেক্ষ তথ্যাবলীর সাহায্যে 
সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় বলে কোন্‌ পথে অগ্রসর হলে অকৃতকার্য হবার 
সভাঁবনা কম হবে তা সহজেই ধরতে পারা যায়। অতএব যদিও মনোবিষ্ঠা। 
শিক্ষা বিষয়ে কোন মূল বা! দীর্শনিক নীতি প্রচার করে না, তথাপি শিক্ষা 
বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনের যথেষ্ট মালমশল! সরবরাহ করে। স্থতরাঁং দেখা যায় 
যে, শিক্ষা-বিষয়ক মনোবিগ্ঠা, আচরণ সম্বন্ধীয় মতবাদ ও তথ্যাবলীকে যথেষ্ট 
কাজে লাগায়। 

স্তর জন আ্যাভাম্সএর মতে শিক্ষার উপায় ছুটি £ (১) শিশুর উপর 
শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করা, (২) লব্ধ জ্ঞানটিকে বিভিন্ন উপায়ে কাজে 
লাঁগাঁনো। মনোঁবিজ্ঞানের মাধ্যমে ছাড়। এ ছুটির একটিকেও কাজে লাগানো 
সম্ভবপর নয়। মনোবিগ্ার সাহায্যে শিক্ষক নিজেকে ও শিশুকে বুঝতে সক্ষম 
হন। শিশুর অন্তমিহিত গুণাবলী, শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির মধ্যে 
পারস্পরিক সম্বন্ধ, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশ্ুস্বলভ সারল্যের পরিবর্তে জটিলতার 
উদ্ভব, পারিপাশ্থিক ঘটনাঁবলীর চাপ এবং সর্বোপরি তার চারিত্রিক গঠন, এ 
সমস্তই মনোবিগ্ঠার সাহায্যে বুঝতে পারা ষায়। এ ছাড়া, একের ব্যক্তিত্ব কি 
করে অপরের ব্যক্তিত্ব গঠন বা পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়, জনতার মধ্যে কি 
করে লোকে তার নিজস্ব সৎ বা! অসৎ গুণাবলী সাময়িকভাবে ভূলে যায়, 
বিদ্যালয় কিভাবে ছাত্রের উন্নতির সহায়ক হয়__এগুলি জানতে হলে মনোবিজ্ঞান 
ছাঁড়া গত্যন্তর নেই। এগুলি ব্যতীত জ্ঞানলাভের প্রণালীগুলি কিভাবে প্রস্তত 
হয়, নৃতন নৃতন জ্ঞান কি করে মানসপটে রেখাপাত করে, আমরা! কিরূপে চিন্ত। 
করি এবং কিভাবে বিচার করি, তা বুঝতে হলেও মনোবিগ্ার সাহায্য গ্রহণ 


১৫৮ নয়। শিক্ষা 


করতে হয়। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষক হতে হলে মনোবিগ্ায় বুৎ্পল্ন হওয়। 
"আবশ্যক । 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মনোবিগ্ভার ভিত্তি স্থাপিত হয় পরীক্ষিত 
প্রমাঁণাবলীর উপর | এখানে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, আগেকার দিনে 
অধিকাংশ সিদ্ধান্তই গঠিত হত অন্র্ষ্টর সাহায্যে । চেতন শক্তির ছারা 
পরিচালিত হয়ে যে সকল আচরণ সংঘটিত হয়, সেগুলিই সমস্ত নয়; কারণ 
অচেতন ব| নিজ্ঞগন ও অবচেতন ব৷ অন্তজ্ঞধন অবস্থাতেও আমর! এমন অনেক 
কিছু কাঁজ করি, যা বুঝতে হলে কতকগুলি কাল্পনিক মতবাদের সাহাষ্য গ্রহণ 
কর। নিতান্ত আবশ্তক। ্বয়ংক্রিরভীবেও অনেক কাজ সাধিত হচ্ছে- এরা 
আমাদের ইচ্ছাঁশক্তির দুখাপেক্ষী নয়, হতরাৎ অপ্তদর্শনের সাহায্যে এদের বোঝা 
যায় না। তা বলে এদের বাদ দেওয়। চলে না, কারণ, মনোজগতে এদের 
গ্রয়োজন অপরিহাষ । | 

শিক্ষার্দান বিষয়ে মনোবজ্ঞান কতখানি সাহায্য করতে পারে, সে বিষয়ে 
আলোচন। প্রসঙ্গে পেষ্টালজি বলেছেন যে, মনই শিক্ষার প্রাথমিক ভিন্তিভূমি। 
হৃতরাং সঠিক জ্ঞানসমৃদ্ধ মানসিক সঞ্রিয় কাবপ্রণালীর উপরই গড়ে উঠবে 
শিক্ষানীতি । শিক্ষার গোড়া পত্তনই হবে মনের উপর । তাই তিনি বলেছেন 
বে, 4019 2011509160৩ 1)01)01 0805১910111) ৩৩০৩৮ 0$ ৮৩ 
৪080৮৮০1) 80 01৮20 009 ৮1092 930090190 080055 10919801918 
80001৮00100 %1900 91 1)191)501)9০১৯১০৪৮ কাজেই প্রত্যেক 
শিক্ষাবিদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হবে শিশুমনকে ভাল করে জানা । রশ. 
কিন্তু আত্মবীক্ষণের কথা! আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি 
বলেছেন যে, শুধু শিশু-মনকে জানলে চলবে না। অভিভাবকদেরও মনের 
গঠন জানতে হবে- নইলে শিক্ষা-দীন-ব্যাপারে একট। অসপ্পূর্ণতা থেকে যাবে। 

শিক্ষীতত্বের মূল কথ। এই যে, অভিজ্ঞতাঁলন্ধ জ্ঞানের উপর নিত্য নৃতন 
জ্ঞানের মন্দির গড়ে তুলতে হবে; সেই দেবালয় হবে নৃতন-পুরাতনের ভাব- 
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ধিনিময়ের মিলন-তীর্৫ঘথ। এই যোগাঁষোগ ভিন্ন জ্ঞানের পরিণতি নেই। অর্থাৎ 
শিশু কি জাঁন লাভ করেছে না জানলে, কোন্‌ শিশুকে কি জ্ঞান পরিবেশন 
করা' যুক্তিসঙ্গত হবে, তা বিবেচনা সাপেক্ষ থেকে যাবে । তাই বশ, বলেছেন 
যে, "100 7১1511 [777011019 আ1)10]7 108979105 191009 10 0৩ 060 
01 ম্0৮19]) আল 1) 912701108-7109001) 1৭ 079 0600 0৮৮ 20] ০90000- 
01051501001 10৮ 10705160126 ৭1001 195 ৮ 01১501000770206 01176510258 
1১120৮৮10100৮ এইজন্য জন আযাডাম্ন্‌ বলেছেন যে, শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের 
সমস্ত আসন জুড়ে আছে-সেখানে আছে শুধু জানা এবং জানানো । 

আঁচরণবাদীর! কিন্ত মানুষের বহিরাঁচরণের উপরই অধিক জোর দিয়েছেন। 
তাঁরা বলেছেন যে, 1১5৮0110910: 0 19112510105 0005 0891 29৪০ 
11011)011401106 0 016 00৮০৮, ছাত্রদের কার্কলাপের মধ্যেই শিশু-মনের 
পরিচয় মেলে, খেলা-পাঁগল যে চাপল্য কলভাঁষে মুখর হয়ে ওঠে সেখানেই 
শিশুমনের ব্বরূপ প্রকটিত হয়; সেই স্বরূপকে আবিষ্ষীর করতে না পারলে 
ছাত্রের তথ! জাতির ভবিষ্যৎ আশা প্রদ নয় । 

অনেকে বলেন যে, শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কোন স্থান নেই। কারণ, নীতি 
ব1 ওচিত্য সঞন্ধে মনোবিজ্ঞান কোনদিন মাখ! ঘামায় না । কি হওয়া উচিভ 
তা” দশনের বিষয়বনস্ত। কাঁজেই, শিক্ষানীতির সংক্কার করতে পারে দর্শন, 
মনোবিজ্ঞান নয় । শিক্ষার আদর্শ কি হবে তার নির্দেশ দর্শনে আছে; কি 
ঘটছে, সে কথা মনোবিজ্ঞান জানে, কিন্তু কি হওয়া! উচিত মনোবিজ্ঞানে তার 
'কোন স্থান মেই। 

উপসংহারে এই কথাই বল! চলে যে, শিক্ষা-গবেষণা-ব্যাপারে মনোবিজ্ঞান 
প্রধান স্থান অধিকার করে আছে । মনোবিজ্ঞান-সম্মত উপায় ছাড়া প্রকৃত বা! 
স্বাভাবিক শিক্ষার প্রচার অসম্ভব। তা ছাড়া পাঠ্য-বিষয় ও পাঠ্যক্রম রচনা 
ব্যাপারেও মনোবিজ্ঞানের শরণাপন্ন হওয়া ছাঁড়। গত্যন্তর নেই। মনোবিজ্ঞান 
ছাড়া শিক্ষক জানতে পারেন ন! যে, তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্ত ফলবতী হয়েছে কি 
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না। শিশু-মনের আশা-আকাক্ষা, ছুখ-হখের মধ্যে শিক্ষক নিত্য থে 
মনস্তাত্বিক জ্ঞানলাভ করেন, শিক্ষা-জগতে তা হবে পাথেয়। এই কারণে 
শিক্ষককে আমরা এক অর্থে মনন্তত্ববিদ্‌ বলতে পাঁরি। শেষ কথা, মনন্তাত্বিক 
ভিত্তির উপর শিক্ষা-প্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত ন৷ হলে দেশের ও দশের আশু উন্নতির 
কোন আশ] নেই। 


শিক্ষক ও মনভ্ভাত্তবিতেন €চাচেখ শিশু 


বিংশ শতাব্দী, শিশু শতাব্দী । শিক্ষাক্ষেত্রে আজ শিশুর স্থান সর্বাগ্রে । 
পূর্বে কিন্তু শিক্ষকই ছিলেন মুখ্য, বিষয়বস্ত ছিল গৌণ, আর ছাত্ররা ছিল 
একেবারে নগণ্য । তাই সে যুগের শিক্ষা-পদ্ধতির মূল কথা৷ ছিল £ 10801)" 
99,01164 1000. 70 ৭০1৮0) অর্থাৎ শিক্ষক বিষয়বস্ত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল 
হয়েই শিক্ষ! দেবেন, শিক্ষার্থী ত গ্রহণ করতে সমর্থ কিনা, তা জানার প্রয়োজন 
নেই। কোন রকমে জ্ঞান পরিবেশন করেই শিক্ষকদের দায়িত্ব শেষ। 
কারণ, প্রাচীনেরা মনে করতেন যে, শিশুর! শিক্ষা গ্রহণের আধার মাত্র। 
কাজেই সেই পাত্রে কৌশলে জ্ঞান উজাড় করে দিলেই হলো, শিশুর মনকে 
যাচাই করার কোন প্রয়োজন নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় 
স্বেচ্ছাচারিতা আর কি হতে পারে? যাঁর জন্য শিক্ষা, তাকে এড়িয়ে যাওয়া 
মানেই শিক্ষাকে অবহেলা করা । কারণ, মনকে বাদ দিয়েযেমন মননশীলতার 
স্থান নেই, শিশুকে বাঁদ দিয়ে শিক্ষাও তেমনি অসম্ভব । মনস্তাত্বিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গিতে আজ এ সত্য ধরা পড়েছে; শিক্ষাবিদ্রা আজ তাঁই জোর গলায় 
প্রচার করেছেন £ “010 )5 0901৮140650 05 658900675 অর্থা২ আজ 
শিক্ষা-পদ্ধতির সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে । ধারা ছিলেন শিশু-শিক্ষার সময় 
কর্তা, আজ তারা হয়েছেন পথ-নির্দেশক মাত্র । জ্ঞানের রাজদরবারে মধাদার 
সিংহাসনে বসেছে শিশুরা, দেউড়িতে আছে বিষয়বস্ত, আর শিক্ষক হয়েছেন 


শিক্ষক ও মনম্তাত্বিকের চোখে শিশু ১৬৯. 


'বাশীর ঘৌবারিক । ্যাপনার বদন শিশু এলেছে পৃরোতভাগে, শিক্ষক 
আছেন নেপথ্যে | 

ফলে শিক্ষক ও মন্তাত্বিকের দৃষ্টিতে শিশুরা আর অবজার পাত্র নয়, 
তারাই নর্ষেসর্বা। তাই শিশুদের নিয়ে শুরু হয়েছে কত পর্ধবেক্ষণ আর 
গবেষণা । সেই শিশুদের কখা নিয়েই প্রথম আলোচনা আরম্ভ করা যাক । 
শিশুরাই শুধু অধ্যাপনার জীবস্ত উদ্দেশ্য নয়, শিক্ষার ফলশ্রুতিই শিশুর 
জীবনাদর্শ । শিশুর চিন্তাধারা, জান ও চরিত্র, অর্থাৎ শিশুর সামগ্রিক 
বিকাশের জন্যই বিদ্যালয় এবং শিক্ষকের প্রয়োজন এবং শিশুর অনুধাঁবনের 
শক্তি ও জ্ঞানার্জনের ক্ষমতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে আমাদের শিক্ষা- 
পদ্ধতির সাফল্য অথবা ব্যর্থতা । 

কাঁজেই একথা স্বীকার্ধ যে, মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে পুথিগত ঘত জ্ঞানই থাঁক 
ন। কেন, ত৷ দিয়ে শ্রেণী কক্ষের অধ্যাপনার কাজ যে স্ুচারুরূপে স্ুসম্পন্ন হবে, 
তানয়। কারণ, জগতে এমন কোন তত্বজ্ঞান নেই, ষা ব্যবহারিক জীবনের 
প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতালকধ জ্ঞানের স্থান অধিকার করতে পারে । সহজ জ্ঞান ও 
দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় যে শিশু-মনের পরিচয় আমর] লাভ করি, সেই দিব্য 
দৃষ্টি নিয়ে প্রবেশ করতে হবে শিশুর মনোরাজ্যে__ যেখানে হাসি-কান্না আর 
দ্বণা-ভালবাস৷ অংগাংগীভূত হয়ে আছে। এইজন্যে দূরদর্শা শিক্ষক তার 
ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতার কল্যাণে শিশুর জীবন-দর্শনের যে ভাস্ত রচন! 
করতে পারেন এবং শিশুর নিত্যনৈমিত্তিক আচরণ থেকে তারা শিশুর ধ্যান 
ধারণা, অনুভূতি ও কার্যকলাপের বিষয়ে ষে অনুমান খাড়া করতে পারেন, 
মনম্তত্ববিদদের তা সংগ্রহ করতে কিন্ত অনেক সময় লাগে । 

এখন আলোচনা করা যাক কেমন করে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের কাজে 
লাগে । মন্তত্ববিদর৷ সামগ্রিক দৃষ্টিতে শিশুর জম্যক্‌ উন্মেষের কথাই চিন্তা 
করেন; তার! কিন্তু শ্রেণী-কক্ষ, বিদ্যালয় কিংবা নাগরিক আবেষইনীর মধ্যে 
শিশুকে সীমাবদ্ধ করে দেখতে চান না। শিশুরা এক অখণ্ড, অকৃত্রিম, বিচিত্র 
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সম্ভাবনার বিগ্রহরপে তাঁদের কাছে প্রতিভাত হয়। ফলে, তাদের চুলচেরা 
বিচারে শিশতর কোন আচরণই বাদ পড়ে না। তাঁর! লক্ষ্য করেন, কেমন 
করে কি কি উপায়ে শিশু শিক্ষ। লাভ করে, কেমন করে কি কি খেল! তার! 
করে, বিভিন্ন বয়সে কি অন্পাতে তার মানসিক ক্রমবিকাশ ঘটে ; অথবা! তার 
ভাবাবেগ ও চিন্তাধারা কেমন করে ব্বপায়িত হয়ে উঠে-_প্রাতিটি মুহূর্তের 
শিক্ষা-দীক্ষায়। এই উদার দৃহিকোণ থেকে মনস্তত্ববিদ্রা! শিশুকে বিচার করেন 
বলে ভার! শিশুর জীবন-বিকাশের গভীর ও নিগৃঢ় রহম্যের কথ জানতে পারেন 3 
কিদ্ধ নির্দি্ট পরিবেশের নিত্য পরিচিত কোন এক শ্রেণী-কক্ষের দেওয়ালে 
শিক্ষকের দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে যায়। তাই শিশুর বিশ্বরূপদর্শন শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব 
হয় না। কিন্ত পরিচয়ের পরিধি সংকীর্ণ বলে শ্রেণী-কক্ষে ছাত্র শিক্ষকের 
নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে। অপর পক্ষে, মসম্তত্ববিদ্রা অবসর সময়ে শিশুর 
বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের কথ! চিস্তা করেন, কিন্তু শিক্ষকদের সেখানে নিত্য সমস্যা 
সমাধানের অপরিহার্য তাগিদ নেই। তা ছাড়া, প্রতিদিনের প্রতিটি কাজের 
আদানপ্রদানের মধ্যে শিক্ষকরা শিশু পর্যবেক্ষণ ও তাঁর বিভিন্ন আচরণের 
তুলনা করার সুযোগ পান। ঘরে-বাইরে যেখানে যখন খুশী শিশুর রাজ্যে 
অন্গপ্রবেশ করে শিক্ষকরা জানতে পারেন শিশুকে । ফলে বিভিন্ন বয়সের শিশু 
বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে কিরূপ আচরণ করে, তা পরীক্ষ! নিরীক্ষা করার ঘে 
অজন্্ স্বরঘোগ পান শিক্ষকরা, একজন সামান্য দর্শকের চোঁখে তা কিছুতেই 
ধর পড়ে না। 

অন্যদিকে মনস্তত্ববিদ্র! বিভিন্ন বয়মের শিশুর সার্বজনীন কল্যাণের দিকে 
দৃষ্টি দিলেও, পর্যবেক্ষণের সময় তারা নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি শিশুকে পৃথক 
করে পরীক্ষা করতে পারেন; কিন্তু এত স্বচ্ছন্দে মোহমুক্ত দৃষ্টিতে শিক্ষকরা 
সব সময় শিশুকে দেখতে পারেন না । এমন করে নৈব্যক্তিক দৃষ্টিতে শ্রেণীর 
যুক্ত দায়িত্বকে দূরে সরিয়ে দিয়ে শিক্ষক কোন দিন কোন বিশেষ ছাত্রকে নিয়ে 
ব্যস্ত থাকতে পারেন ন।, শ্রেণীগত কল্যাণের দিকে তার দৃষ্টি নিবন্ধ। এই 
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অস্থৃবিধ! কিন্তু যনন্তত্ববিদ্দের নেই ; কাজেই বিজ্ঞাননন্মত উপায়ে মনন্তত্ববিদ্রা। 
কোন একটি শিশ্তকে বিশ্লেষণ করে পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করতে পারেন। 
এমন কি নুদক্ষ সহৃদয় শিক্ষক বহুদিনের মেলামেশার ফলেও যে শিশুকে ঠিক 
বুঝে উঠতে পারেন নি, তাকে নৃতন করে আবিষ্কার করেছেন মনস্তত্ববিদ্রা। 

আবার এ-ও দেখা গেছে যে, নিখু'ত অধ্যাপনা সত্বেও অনেক ছেলেই 
বই পড়ায় অনেক পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু কেন যে ছেলের! এমন পিছিয়ে 
পড়ছে, সেদিকে কিন্তু শিক্ষকের খেয়াল থাকে 'না মোটে । তারা ভাবেন, 
ছেলেগুলে! একেবারে গাঁধা, কাঁজেই লেখাপড়ায় তাদের আশা! কম,-_এই মনে 
করে তার। হাল ছেড়ে দেন। সেখানেই কিন্তু মনম্তত্ববিদদের গবেষণা শুরু 
হয়। তাঁর! ছেলেদের সেই পরান্ুখতার কারণ নির্ণয় করে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি- 
গুলোকে শিশু-সংক্কারের কাঁজে লাগান । কাজেই শিক্ষকদের অনুসন্ধানের 
যেখানে শেষ, মনস্তাত্বিকদের কাঁজ সেখানেই শুরু। এ রকম একটি দৃষ্টান্ত 
একবার আমার চোখে পড়ে । এমন একটি ১৬ বছরের মেয়ের সঙ্গে আমার 
পরিচয় ঘটে, ষে একটি পাঁচ বছরের ছেলের চেয়ে ভাল পড়তে পারতে। না। 
এই সংগতি তার বিগ্ভালয়ের অনেক কাঁজের অন্তরায় হয়েছে, বিশেষ করে 
তার তাবপ্রবণতা বিকাশের ক্ষেত্রে। ফলে তার নর্বতোমুখী বিকাশের পথে 
এমন বাঁধা স্থষ্টি করেছে যে, তার জীবন ঘিরে জমে উঠেছে একটা অসস্তোষের 
হাহাকার । শেষ পর্যন্ত তার মানসিক পরীক্ষা! নিতে হয়েছে । বিশ্লেষণ করে 
দেখা! গেল যে, মেয়েটি বুদ্ধির বিচারে ঠিক কৌলীন্ের গোত্রে না উঠলেও, সে 
নিছক বোকা নয়; তার এই ব্যর্থতার মূলে আছে সেই অতি শৈশবের বই 
না পড়তে পারার সলজ্জ প্রভাব । কিছু দিনের প্রচেষ্টায় দেখা গেল যে, 
মেয়েটি বেশ পড়তে শিখেছে ; হঠাৎ সে যেন এক লাফে একেবারে দশ বছরের 
স্তরে উঠে পড়েছে । বিগ্ভালয়ের অন্তান্য কারধকলাপেও তাঁর যথেষ্ট চারিত্রিক 
উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে । 

সম্প্রতি মনস্তাত্বিক 69017171091] জ্ঞানকে কাজে লাগানোর স্থযোগ মেলে 


১৬৪ এ নয়! শিক্ষা 


এমন এ্রকটি ঘটনা ঘটে । একজন গ্রাথসিক বিষ্তালয়ের শিক্ষক আমার কাছে 
একটি ছাত্রকে নিয়ে আসেন। ছেলেটি কোন কাজেই উৎসাহ পাঁয় না, কোন 
কাজেই তার এতটুকু মনোযোগ নেই। ছেলেটির চোখে মুখে কী গভীর 
হতাশ! ! তাঁকে দেখে মনে হলো মে ধেন জীবনযুদ্ধের পরাজিত সৈনিক । 
আমি' তাকে একটা কাজের কথা বলতেই সে যেন শিউরে উঠলো । বঙ্পে £ 
“না, ও কাজ আমি কিছুতেই পারবো না। বুঝলাম যে, “পারবো না 
কথাটাই ইদানীং তার বাতিকে পরিণত হয়েছে । এর পিছনে অবশ্ট আছে 
ভার আত্মনির্ভরতার একান্ত অভাব । সুতরাং শিক্ষকেরা কিছুতেই ঠিক 
করতে পারতেন না যে, সে নিরেট বোকা, না অলস প্রকৃতির । ফলে অন্তের 
সঙ্গে কেমন করে তাকে খাপ খাওয়ানো যায়, তারা তা ভেবে পেতেন না। 
কিন্ত কিছুদিন একটু গভীর ভাবে তাকে পরীক্ষা করে টের পাওয়া গেল ঘে, 
বুদ্ধির পরিমাপে সে সাধারণ স্তরেই আছে। কাজেই বুঝা গেল যে, সাধারণ 
অনুপ্রেরণায় তাঁর মনোনিবেশকে জাগ্রত করে তোলা কঠিন হবে না। কিছুটা 
বুদ্ধি থাকলেও, সে যে স্বভাবতঃই একটু অলস প্রকৃতির তা বেশ বুঝা গেল। 
কিন্ত কিছু দিনের ব্যক্তিগত পাঠদান (10901510081 068.010106 ) ও কাজের 
মাধামে উৎসাহিত করার ফলে ছেলেটি তার আত্ম-বিশ্বাস ফিরে পেল। সেই 
আত্ম-বিশ্বাস ছেলেটির জীবনে যাঁদুমন্ত্বের কাজ করলো। অল্পদিনের মধ্যে 
লক্ষ্য করলাম যে, জ্ঞান লাভের যে আকাজঙ্জা ছেলেটির মাঝে ঘুমিয়ে ছিল, সে 
পিপাস! ছুমিবার হয়ে উঠেছে। তা ছাড় ক্লাসের সতীর্থদের যোগ্যতার 
সঙ্গে সমতা! রক্ষ/ করে চলার আকাজ্কাও জেগেছে তার। এই সব বিশেষ 
ক্ষেত্রে শিক্ষককে মনন্তাত্বিকের শরণাঁপন্ন হতে-ই হবে । 

এমনিতর ব্যক্তিগত গবেষণা আর পর্যবেক্ষণের ফলে মনম্তত্ববিদ্রা 
শিক্ষকদের ঘষে কার্যকরী পরিকল্পনা দেবেন, সেই শিক্ষা-প্রণালী হবে যেন 
নিখুত, তেমনি ব্যাপক । আর সেই বৈজ্ঞানিক নির্দেশ ছাঁড়া শিক্ষকদের 
'ান্স পস্থাঃ। 


শিক্ষক ও মনস্তাত্বিকের চোখে শিশু ১৩৫ 


ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তাগিদে অনেক সময় শিশুর মন জানতে পারা যায় 
বটে, কিন্তু মনম্তত্ববিদূদের মত যাচাই করা যায় না । এই জন্তে মনস্তাত্বিকদের 
নির্দেশ মেনে চলতে হয়। কারণ, স্কুলের কোন বয়সের ছাত্রদের কাছে কতটুকু 
নৈপুণ্য আশ] করা যায়, তা ন! জানলে শিক্ষকতার কাজে নানা সমস্যা দেখা 
দিতে পারে । এ সত্য বহুবার প্রমাণিত হয়েছে । তাই দেখা যায় যে, শিশু 
মনের হদিস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক শিক্ষকেরই দৃষ্টিতংগী পরিবতিত 
হয়েছে । উদাহরণস্বরূপ বিদ্যালয়ের আস্বাবের কথা উল্লেখ কর চলে। 
পূর্বে অনেকের ধারণ! ছিল যে, হাঁতলহীন বেঞ্চিগুলিই শিশুদের পক্ষে 
উপযোগী । এগুলিতে কিছুট। অর্থ নৈতিক সমন্ত্া মিটলেও, ওগুলিতে আদলে 
কিন্ত শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধির অন্তরায় ঘটত । তা] ছাড়া এ বেঞ্িগুলো সকলের 
দখলে ছিল বলে ওর প্রতি শিশুর মমত্ববোঁধ জাগতে পারত না; ফলে 
বেঞ্চগুলি ভেডে ফেলে ক্ষতি করবার প্রলোভন শিশুর পক্ষে জয় করা কঠিন 
হোতি; কিন্তু একজন অথব| দুজনের উপযোগী বেঞ্চি যখন সে সমস্যা দূর 
করলে, শিক্ষকেরা তখন তার প্রয়োজনীয়ত! কিছুটা উপলব্ধি করলেন । 
ফলে যখন থেকে শিশুর হেকাঁজতে বেঞ্চি ডেক্স গুলে। এলো, তখন থেকে শিশুর 
জাগ্রত স্বাধিকার-বোধ শুধু অধিকারের আনন্দে বিভোঁর হয়ে উঠলে! না, 
তার সেই ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিগুলিও সংশোধিত হতে আরম্ভ করলো । ঠিক 
এ ধরণের আর একটা কারণে ছোট ছেলেমেয়েকে সুস্ষ্ সথচিশিল্পের কাজ দিতে 
অনেকে মান! কবেন। তাঁর মনস্তাত্বিক কারণ এই যে, ওতে মেয়েদের চোখের, 
স্নাষুতন্ভর, এমন কি মনোভাবেরও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। এর প্রথম 
কারণ এই যে, শিশুর অপটু হাতে অশিক্ষিত চোখে কোন কিছুর স্ুল 
সৌন্দর্টাই সহজে ধরা পড়ে; কিন্ত সুস্্ কারু কার্ষের জন্ত তাকে যে 
অতিরিক্ত মেহনত করতে হয়, সেটা তাঁর পক্ষে ক্ষতিকর। ত৷ ছাড়া তার 
ব্যবহারিক মূল্য শিশুর। বোঝে ন|। হয় তে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক তার 
ক্ষত গুণে আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে শিশুদের দিয়ে ও কাজ করিয়ে নিতে 


১৬৬ নয়া শিক্ষা 


পারেন; কিন্ত মনস্তাতবিকরা সেখানে নজির দেখিয়ে বলবেন ঘষে, ওটা ব্যতিক্রম 
মাত্র। তবে একথা ঠিক যে, ও ধরণের কঠোর অঙ্ুশীলন শিশুর দৈহিক 
সামর্থ্যের সঙ্গে খাঁপ খায় না। কাজেই তা বর্জনীয় । 

অধুনাতন কালে শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে একট আন্দোলন দেখা দিয়েছে । কি 
ভাবে নিয়শ্রেণীতে শিশুদের ভাষা শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, এ বিষয়ে মনন্তাত্বিক 
গবেধণা কিছুটা আলোকসম্পাত করেছে । তা ছাড়া অভিজ্ঞত৷ থেকেও 
কিছুটা জানতে পারা গিয়েছে যে, কোন বিষয়ে হঠাৎ দক্ষতা লাঁভ করা শিশুর 
পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, যে শিশু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, তার পক্ষে কোন 
বিষয়ে নিপুণতা লাভ করা কঠিন নয় কি? এইজন্য শিশুর আত্মপ্রকাঁশ 
কখনো তার ভাষা বা লেখায় নিতু কিংবা নিখুত হোতেই পারে না। 
শিক্ষকদের পাঠ-প্রস্তি খুব উচ্চাঙ্গের হলেও শিশুর পক্ষে অতট। নৈপুণ্য লাভ 
করা কি সম্ভব? তবে পাঠদানের সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, যাঁতে নানা 
প্রসঙ্গে শিশুরা কথ! বলার সুযোগ পায় । কারণ মনস্তাত্বিকরা' বলেন যে, সংলাপ 
বৃদ্ধির মধ্য দিয়েই শিশুর সত্যিকার শিক্ষা আরম্ভ হয়। হৈ-হল্লা, গল্প-গুজব-ই 
শিশুদের উৎসাহিত ও অন্কপ্রাণিত করে। তাই একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন 


যে, ৮018. 117 ট]৪লল 20011] 19 076 "0:৪1-1003911)16 ৮2৮121100 টি 
স্র1৮০]) 83007688101). অর্থাৎ নিস্তব্ধ শ্রেণী-কক্ষে শিশুদের রচনা লেখানোর 
অভ্যাস করানোর চেয়ে খারাঁপ শিক্ষা আর নেই। আমাদের দেশের শিক্ষকেরা 
এ কথ শুন্লে কিন্ত শিউরে উঠবেন। কারণ ও-ধরণের শিক্ষা-প্রণালীতে আমরা। 
অভ্যন্ত নই; দ্বিতীয় কথা, ও-ধরণের আদর্শ পরিবেশ আমাদের বিগ্ভালয়ে 
এখনে! . তৈরী হয়ে ওঠে নি। তবে এটুকু লক্ষ্য কর! গিয়েছে যে, যখন কোন' 
বিষয়ে শিশুদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়। হয়েছে, অথব! নান! ভাবে আলাপ- 
আলোচন। করবার স্থযৌগ মিলেছে, তখন কিন্তু ছেলেদের কাছ থেকে বেশ 
ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে । শুধু তাই নয়, ক্ষেত্র বিশেষে দেখা গিয়েছে যে, 
শিশুদের মননশীলত। বেড়েছে যেমন, তেমনি নিখু'ত হয়ে উঠেছে তার যুক্ধি- 
বিবেচনা । অনেক প্রগতিশীল বিষ্ভালয়ে এ মনস্তাত্বিক পদ্ধতি অন্ুস্যত হয়েছে । 


শেখার মনস্তত্ব এবং বুনিয়া্দী বিভ্ধালয়ে তার প্রভাব ১৬৭ 


কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে শিক্ষককে অনেক ক্ষেত্রে মনস্তাত্িকের মত লতর্কতা 
অবলম্বন করতে হবে । তাই বলে সকলকেই যে মনস্তাত্বিক হতে হবে এমন নয়, 
তবে শিক্ষকতার জন্য ও বিষয়ে অবস্ই কিছুটা জানার্জন করতে হবে, নইলে 
কিছুতেই অধ্যাপনার সমস্যা সমাধান হবে না। আর একটা কথা, ধার। 
ছেলেদের শিক্ষা দেন, যতদূর সম্ভব তীদের চোখ কাগ খুলে চলতে হবে, 
মনন্তাত্বিকের দিব্য দৃষ্টি ভিন্ন শিক্ষার নৃতন পথ কৃষ্টি হতে পারে না । এইজন্য 
শিক্ষকদের হতে হবে মোহমুক্ত, একান্ত নিরপেক্ষ । ফলে, শ্রেণী-কক্ষের গণ্তীর 
বাইরে এসে তাঁরা যখন মনস্তাত্বিকের দৃষ্টি নিয়ে শিশুর দিকে ফিরে চাইবেন, 
তখন তাঁদের দৃষ্টি যাবে স্বচ্ছ হয়ে; তারা কাজে নৃতন উৎসাহ পাবেন এবং 
জ্ঞানের আলোকে সত্য পথের সন্ধান করে নেবেন। 


০শখান্স মনস্তত্ব এবং বুনিক্পাদী বিষ্ভালচয় তান প্রভ্ভা 


শৈশব শিশু-শিক্ষার উপযুক্ত সময়। বিশ্বয়-বিস্ফারিত নেত্রে শ্রিশু যখন 
জগতের দিকে ফিরে চায়, তখন জগং-জীবন-রহস্ত তার মনে অনস্ত কৌতৃহল 
জাগাঁয়। সে জগৎকে জানতে চায়, উপলদ্ধি করতে চায় সমস্ত কিছুকে । 
অনুভূতির মধ্যে দিয়েই শুরু হয় তাঁর জানার পালা । অজন্র ভাবনা, অফুরস্ত 
কৌতূহল, নিত্য-নৃতন কৌতুক শিশু-মনের জিজ্ঞাসাঁকে মুখর করে তোলে-_ 
এবং অলক্ষ্যে আরগু হয় তাঁর শিক্ষা । প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বাস্তব 
অভিজ্ঞতার মধ্যে শিশুর ইন্দ্রিয়ান্তভূতি কেবল সজাগ হয়ে উঠে না, বস্তজগৎ 
সম্বন্ধে তাঁর একটা নিজন্ব ধারণ! জন্মে। তাই এই বয়সে শিশুর জানার আগ্রহ, 
অনুকরণ স্পৃহা, স্থৃতি শক্তি, অধ্যবসায় এমন এক অদম্য উৎসাহ আর কৌতৃহলের 
ছার নিয়ন্ত্রিত হয় যে, শৈশব থেকে কৈশোরের মধ্যে শিশু যে জ্ঞান আহরণ 
করে, পরিণত বয়সের আপ্রাণ চেষ্টায় তা সম্ভব নয়। কারণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে অকারণ কৌতূহল যেমন কমতে থাকে, পরিণতির নে সে মনের আগ্রহও 


১৬৮ নয়। শিক্ষা 


তেমনি সীমাঘন্ধ হয়ে পড়ে; আর সে অস্কুরস্ত উদ্ভম থাকে না; কাজেই মন 
আর বহিপ্রেরণায় তেষন করে ঘাড়া দেয় না। সেইজন্য শৈশবে শিশুর 
কৌতুহল বা ইচ্ছাকে অবদমন করতে নেই, যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া 
উচিত। তা ন! হলে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হতে পায়ে ; 
কারণ ১ 
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কাজেই শৈশবের বিভিন্ন কাঁজের মধ্য দিয়ে শিশু যাতে তার জীবনের 
সমস্ত স্থযোগগুলোকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দিলে, শিশুর 
ভবিষ্যৎ জীবন ষে আপন! থেকেই গড়ে উঠবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
ভবিষ্যৎ জীবনের এই প্রস্ততিকরণের অবাধ স্বাধীনতা, অফুরস্ত স্ষোগ কেবল 
কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে মিলতে পারে, আর কোঁথায়ও তা সম্ভব নয়। 

শিশুমন যখন থেকে বহিপ্রে রণাঁয় সাঁড়। দেয়, তখন থেকেই আরম্ভ হয় তার 
শিক্ষা । তাই জীবনের জন্য শিক্ষা, শিক্ষার জন্য জীবন নয়। জীবনের প্রস্ততি 
চলেছে নিরন্তর-_কখনে। তাঁর প্রেরণা আসে বহির্জগৎ থেকে, আবার কখনে। 
আসে ভিতর থেকে । এইযে বিচিত্র প্রেরণার সঙ্গে শিশুমনের বোঁঝাঁপড! 
চলেছে, তা এতই অন্ত এবং অফুরন্ত যে, তাঁর সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চল! অসম্ভব । 
এইজন্য নির্বাচনের বিশেষ প্রয়োজন ; কেমন করে তা সম্ভব? কেন, মনের 
মাপকাঠিতে বাছাই হবে ভাল-মন্দ লাগার তারতম্য অনুসারে । সকল প্রেরণাই 
যে মনকে আলোড়িত, অনুপ্রাণিত করতে পারবে এমন নয়; কারণ 
বহিপ্রে রণালন্ধ অন্ভূতি মাত্রই গ্রীতিকর বা আনন্দদায়ক হতে পারে না; তা 
ছাড়া এই গ্রীতি এবং অপ্রীতিকরের প্রশ্নটাও অনেকাংশে নির্ভর করে মানসিক 
অবস্থার উপর | সুতরাং এই যে বহির্জগৎ আর অন্তর্জগতের মধ্যে প্রতিনিয়ত 
আদান-প্রদান চলছে, তাঁকে গ্রহণ এবং বর্জন যা কিছু করছে মন। কাজেই 
এই গ্রহণ এবং বর্জন যদি শিক্ষার মূলনীতি হয়, তবে সে যে মনের অভিরুচির 


শেখার মনস্তত্ব এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তার প্রভাব ১৬৯ 


বঙে বূপায়িত হবে সে বিষয়ে কোনি সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন উঠে যে, শেখার 
পদ্ধতি বলতে তবে আমর! কি বুঝবো ? বর্জন, না গ্রহণ ? ও ছুটোর কোনটাই 
নয়, সে হচ্ছে নির্বাচন- একেবারে ভিন্ন প্রক্রিয়া । তবে গ্রহণ এবং বর্জনের মধ্য 
দিয়েই যে নির্বাচন সঠিকভাবে মনের চাহিদা! মেটানোর উপযুক্ত হবে, তাকেই 
আমরা শিক্ষা! বলবে! | অবশ্য এই শেখার ব্যাঁপারট। অভ্যাসের দ্বারাই বহুলাংশে 
নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত হয়। তাই শেখার পদ্ধতি কি, তার উত্তরে একজন 
অনস্তাত্বিক বলেছেন যে, 
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এখানেই বাঁছাই-এর কথা ওঠে, কারণ এই 79809030কে 27200771899 
করতে হলে অনেক অবান্তর অগ্রীতিকর বিষয়কে বাদ দিয়ে, ঘা মনকে নাড়া 
দেয়, যা ভাল লাগে, যে প্রেরণীয় প্রাণ সাড়া দেয়, তাঁকে বেছে নিতে হবে। 
অবশ্য আদিম সহজাত প্রবৃত্তিগুণেও মানুষ অনেক কিছু শিখতে পারে, সে হচ্ছে 
স্বতন্ত্র কথ! । 

তবে শিক্ষার গোড়ার কথা হচ্ছে উদ্ভম। প্রচেষ্টা ভিন্ন কিছুই শেখা যায় 


না। কিন্ত সাধারণভাবে আমরা দেখি যে, কোন নৃতন বিষয় আয়ত্ত করবার 
সময় আমর! ভেবে চিস্তে কোন নির্দিষ্ট পন্থা! অনুসরণ করি না। বরং বার বার 
চেষ্ট)/ করে একট] উপায় নিধারণ করবার প্রয়ান পাই। চলতি কথায় যাকে 
দেখে-বা ঠেকে শেখ! বলা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অনেকটা সেইরকম প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শুরু হয়। এই যে পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতার দ্বারা শেখা 
একে অনেকে নির্বাচন-শীতি বলেছেন, কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে একে বলা উচিত 
বাছাই প্রথা । যতদূর সম্ভব ভূল বিষয়বস্ত বা পন্থা পরিহার করে নিতু উপায়ে 
কিছু শেখার চেষ্টা করাঁরই নাম শিক্ষা্গশীলন | 

এই প্রসঙ্গে মনস্তাত্বিক থন্ডাইকের নাম উল্লেখযোগ্য, ইতর প্রাণীদের 
নিয়ে গবেষণামূলক পরীক্ষা করে তিনি ষে বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিছার করে 
গিয়েছেন, তা শেখার পদ্ধতি (18৪ 0 197110108) নামে অভিহিত । এখন 
সেগুলি নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচন! করা প্রয়োজন । 


১৭৩ নয়া শিক্ষা 


পরিপাম পরিমিতিই হচ্ছে শেখার প্রথম নীতি । এই পদ্ধতির পরিমিতির 
প্রভাষ কি, সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে থর্ডাইক্‌ বলেছেন যে, কোন 
বছিপ্রে রণার প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মন যেখানে সহজে সাড়া দেয়, সেখানেই বুঝতে 
হবে ঘে পরিণাম পরিমিতির (12৪ ০? 6০$) প্রভাব বিচ্মান। যে কোন 
অবস্থায় প্রেরণার সঙ্গে যখন মন শুধু সাড়া দেয় না, মানসিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে 
একটা সম্তোষজনক সংযোগ স্থাপিত হয়, তখন সেই অন্থভূতি আমাদের 
স্থতিপটে একটা স্থায়ী ছাপ রেখে যায়; সেখানে আপন! থেকেই এমন একটা 
প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠে যে তখন সেই ঘটনা-পরম্পর1 আমাদের ভাল লাগে, 
অর্থাৎ তা আমাদের মনকে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে। পক্ষান্তরে সম্পর্কটি যদি 
বিরক্তিকর বলে প্রমাণিত হয়, তা হলে সে অনুভূতি আমাদের মনে কোনই 
রেখাপাত করে না। বরং মন স্বেচ্ছায় সেই অগ্রীতিকর অংশটুকু বর্জন করে 
ত্বন্তির নিশ্বীস ফেলে বাঁচে । কাজেই বুঝ! যাঁচ্ছে যে, পূর্ব স্থৃতির তিক্ত বা 
মধুর অভিজ্ঞতার উপরই ভাল মন্দ লাগার তারতম্য নির্ভর করে। তবে 
নিয়মিত একটা কিছু করাঁর ফলে যা অভ্যার্সে পরিণত হয়, তাঁকে পরিহার করা 
কঠিন। প্রথম দিকে হয়তো বা! প্রচেষ্টার ফলে আচরণের কিছুটা পরিবর্তন 
সাধন করা যায়, তা বলে কিন্ত প্রত্যেক প্রবৃত্তিকেই বদলানো যাঁয় না। যেমন 
্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়ার কথাই ধর! যাক । শ্বাস বা পাক যন্ত্রাদির ক্রিয়া 
আমাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর মোটেই নির্ভর করে না; ও প্রক্রিয়াগুলি 
সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন, তার উপর মাস্থষের কোন হাত নেই। হাচি, কাসি, 
হাইতোলা প্রভৃতি অতি তুচ্ছ ব্যাপাঁরগুলোও বহুকষ্টে সত করতে হয়। এই 
সামান্য প্রক্রিয়াগুলোকে নিরুদ্ধ করতে না জানি কী সচেতন প্রচেষ্টাই করতে 
হয়। অবস্থাবিশেষে হাশ্ত-প্রবণতা দমন করাও যায়, আবার বিষয় থেকে 
বিষয়াস্তরে মনোযোগ দেওয়াও সম্ভব। এই তো গেল পরিণাম পরিমিতির 
কথা। 

এখন পৌনংপুনঃ বা ব্যবহারিক নীতির (18% ০৫ £6089002, 08৪ ০0: 
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025086) জগতে আসা যাক। প্রয়োজন-সর্বন্ব জৈবিক জীবনে অপ্রয়োজনের; 
স্থনি নেই; কারণ মেখানে আছে শুধু জীবনধারণের জন্ত সংগ্রাম, আর: 
নৈমিত্তিক দাবীদাওয়! মেটানোর প্রচেষ্টা । তাই সাধারণতঃ দেখা যায় ষে, 
প্রয়োজনের তাগিদে যখন আমাদের আগ্রহ জাগ্রত হয়, তখন আমরা সে বিষয় 
সহজেই আয়ত করতে পারি। এই ঘে প্রয়োজনের তাগিদে কিছু কর, ষে. 
কোন স্থযোগকে জীবনের কাজে লাগানো,_-এই প্রচেষ্টাকে থন ডাইক 
বলেছেন ব্যবহারিক নীতি । এ পদ্ধতির মধ্যে অবশ্থ ছুটি প্রধান দিক আছে, 
-_তাঁর একটি হচ্ছে ব্যবহার, অন্যটি হচ্ছে অবাবহাঁর। অভ্যাস, অনভ্যাসের 
দ্বারাই কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যবহারিক নীতি । তাই দেখ যাঁয় যে, বহি- 
প্রেরণার সমস্ত উপকরণ বিদ্যমান থাকলেই অভ্যাসের দ্বারা যেমন একটা আচরণ 
বদ্ধমূল হয়ে উঠে, অনত্যাসের দরুণ নিশ্চয় সে সম্পর্কের গ্রন্থি শিথিল হয়ে যায়। 
অবশ্য এক্ষেত্রে সম্তোষজনক বা! অপ্রীতিকর মনোভাবের কথা ভুললে চলবে না ;, 
কারণ নিত্য ব্যবহারের ফলে যে প্রচেষ্টা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, 
অর্থাৎ ভাল লাগার ফলে বহির্জগতের সংগে যেখানে মনের একটা নিবিড়, 
আত্মিক যোগ ঘটেছে সেখানেই আছে একই প্রক্রিয়ার বহুদিনের পুনরাবৃত্তি । 
এ ছাঁড়া আরে ছটি প্রক্রিয়া আছে, যা একান্ত অলক্ষ্যে আমাদের স্মরণের 
মণিকোঠায় প্রতিদিনের চিহ্ন রেখে যায়__তা হচ্ছে ঘটনার আতিশষ্য 
(71)67)76) আর নৃতনত্ব (8১9০০::০৮)। অর্থাৎ ঘটনার প্রভাব মনে যতই 
রেখাপাঁত করে, ততই ঘটনাপ্রবাহের স্মৃতি আমাদের শ্মরণের সিংহাসন দখল, 
করে বসে; আর এই প্রক্রিয়া যতই ঘন ঘন চলতে থাকে-_বিন্মরণের ঘবনিকা' 
যেমন দূরে সরে যায়__ততই স্মৃতির শাখায় ম্মরণের ফুল ফুটে ওঠে । 

কাধতৎপর নীতিই (1ম 9£19817998) হচ্ছে শেখার তৃতীয় স্তর | কার্য- 
কাঁরণ ভিন্ন কোন কিছুই সম্ভবপর নয়; তবে কাজ করবার যে কোন অভি 
প্রায়ের মধ্যেই একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাঁক। প্রয়োজন, নইলে প্রচেষ্টা অসমাপ্ত, 
থেকে যাঁবার আশঙ্কা! আছে । কাজেই প্রস্ততির গোড়াপত্বন ভাল না হলে কাজ 
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'ষে ফলপ্রন্থ হবে না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । এইজন্য অনেকে এই নীতিকে 
বলেছেন 'প্রস্ততি” অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য পাথেয় সঞ্চয়। কার্দতৎপর- 
নীতির মূল কথা এই যে, কাজের সঙ্গে যেখানে ফলপ্রাপ্তি ঘটে, সেখানেই 
শিক্ষার আগ্রহ বেড়ে যায়। এখানে অবশ্য আবার সেই ভাল-মন্দ লাগার 
প্রশ্নও মাছে । কাজেই এক কথায় প্রস্ততি বলতে আমরা বুঝি যে, ম্1)9 
1) 091)01106101) 001)1% 15 11) 98501017995 %0 6015000%১ 00: 16 ৮০ 0০ ৪০ 
15 8801801115 ড/1)910 & 00170100100, 01010 15 10098 110 1:9250175989 007 16 
০ ০01)0006 13 8/017071110, 

অর্থাৎ যে চলমান কর্মপ্রবাহে আমাদের সমস্ত ইন্জিয় উন্মুখ হয়ে উঠে, তাকে 
আমর তৃপ্তিকর স্খাহ্ভৃতি বলতে পারি, কিন্ত তার উল্টো প্রক্রিয়াকে 
অপ্রীতিকর উপলব্ধি বল! চলে । সেই কারণে যখন কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্থা 
প্রস্তুত হওয়! যায়, তখন সেই কাঁজ সমাধা করতে পাঁরলেই মন তৃপ্তির আনন্দে 
ভরে উঠে, অন্যথায় সে কাজের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে। এই তিনটি প্রধ।ন 
নীতির সঙ্গে থন'ডাইক যথাক্রমে আরো! পাচটি শিক্ষার তথ্য জুড়ে দিয়েছেন, 
যথা_গুণিতক অনুভূতি (20011015 70৭70048 %0 006 8806 33611081 
51002110:1) অর্থাৎ একই বহিপ্রে রণার সঙ্গে মন যেখানে এক।ধিকবার সাড়। 
দ্বেয়, যেখানে প্রীতির সম্পর্কের অবাধ লেনদেন চলে--তাকেই অনুভূতির 
পুনরাবৃত্তি ব গুণিতক বলে। যেমন শয়নকক্ষে এসেই নববিবাহিতা মেয়েদের 
ষেই প্রবাসী স্বামীর কথ। মনে পড়ে যায়, অমনি তার৷ ম্বামীর আলোকচিত্র বার 
করে তন্ময় হয়ে দেখতে আরম্ভ করে । দেখতে দেখতে কিছুরিনের মধ্যে এই 
'আচরণ তাদের নৈমিত্তিক অভ্যাস হয়ে দাড়ায় । 

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে প্রবণতা (4616805 5০৮ 0: 01809515107) | কোন 
বিষয়ের প্রতি গভীর আসক্তি থাকলে, সে বিষয় আয়ত্ত করতে বিশেষ সময় 
লাগে না, বরং দিনদিন তার প্রতি অন্রাগ বেড়ে যায়। ঘেমন, ধরা যাক, 
ভাবপ্রবণতা, উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, শিল্প এবং সঙ্গীত-গ্রীতি--এ অভ্যানগাল এন 
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করে মানুষকে পেয়ে বসে যে, সাঁধনা-নিরত ঘোগীব মতই এই প্রবণতায় যাক 
অনেক সময় পাধিব জগতের কথা তুলে ষাঁয়। ফলে, এমন একাগ্রচিত্তে সে 
তার সাধনায় মশ গুল হয়ে যাঁয় ষে, সে-সাধনায় ভার সিদ্ধি যে অবশ্বস্তাবী, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জন্মগত শ্বাভাবিক প্রবণতাগুণেও অনেক কিছু 
শিখতে পার] যায়। 

তৃতীয়ত: হচ্ছে আংশিক প্রক্রিয়া (09/19] ৪০61%1%য)। অর্থাৎ ষে বহি- 
প্রেরণা আমাদের অনুভূতিতে গানের রেশের মত একটা মধুর স্থতির ইঙ্গিত 
রেখে যাঁয়, আর সেই অর্ধচেতনাঁকে আমাদের অঙ্ঞান-মনে ফিরিয়ে আনবার' 
চেষ্টা করি, ফলে আমাদের স্থতিশক্তি প্রথর হয়ে উঠে; এবং আমরা অনেক 
কিছু শিখতে পারি। শিক্ষার এই পরোক্ষ নীতিকেই আংশিক প্রক্রিয়া বলে। 

চতুর্থতঃ হচ্ছে সাদৃশ্তীকরণ (1ঞাম 07 8,551771191001) 07 01)8100%)। ষে' 
কোন জান শিল্প বা কৌশলের অনুরূপ অন্য কোন বিষয় আয়ত্ত করতে বেশী 
সময় লাগে না। কার্যবিধির মধ্যে যেখানে সাদৃশ্য বিদ্যমান, অথবা একটি, 
বিষয়ের সঙ্গে অন্য একটি বিষয়ের যদি খুব মিল থাকে, তবে একটির বিষদ্ব 
ওয়াকিবহাল হতে পারলে, সহজেই অন্যটির বিষয় জানা যাঁয়। যেমন গান- 
বাজনার কথাই ধরা যাক। সঙ্গীতের তাল-লয়-মাঁন সম্বন্ধে যাৰ নিভূ'ল ধাঁরণ! 
জন্মেছে, চেষ্টা করলে সে সহজেই সঙ্গৎ বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারে । এই ষে 
শিক্ষার বিষয় বা ঘটনার সঙ্গে একট! পারস্পরিক ঘোগাঁষোগ রয়েছে-_একেই 
সাদৃশ্ঠীকরণ বলে। 

পঞ্চমতঃ হচ্ছে পরিবেশ ব্দল (187 ০৫ 81১116108 299001801030) অর্থাৎ 
বৈচিত্র্যের আনন্দের মধ্য দিয়ে অনেক সময় আমরা অনেক নূতন বিষয় 
শিক্ষালাত করতে পারি। দিনের পর দিন একই বিষয় পড়তে পড়তে যখন 
অবসাদ আসে, বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমির মধ্যে প্রাণ যখন হাঁপিয়ে উঠে, তখন 
নৃতন বিষয়ের অবতারণাঁর দ্বার। নূতন পরিবেশ স্ষ্টি করতে পারলে শেখার 
ঝিমিয়ে আসা আগ্রহকে ষে পুনর্জাবিত করা! যায়, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
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নেই। এইজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষািদ্র! দেশভ্রমণকে শিক্ষার অচ্ছেন্য অঙ্গ বর্ষে 
মনে করেন। দেশ-দেশাস্তরের বিচিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে শিশু যে অভিজাতা 
'লাভ করে, তার যে বাস্তব জান জন্মে, বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পুস্তকপাঠের সেই 
গতানুগতিক উপায়ে তা লাভ কর] অসম্ভব । এই ষে দৃশ্টাত্তরের সঙ্গে শিশুর 
জানার পরিধি পরিব্যাপ্ত হয়ে যাঁয়, একেই পরিবেশ বদল বঙ্গে। 

শিক্ষার মনস্তত্বের পরই শিক্ষা-পদ্ধতির উন্নতিকরণের কথা এসে পড়ে। 
'কি করে শিখতে পারি বা শেখার পদ্ধতি কি, ত। জানার পরেই শিক্ষণ-ক্ষযতার 
কথা উঠে। অর্থাৎ কত বেশী এবং কতদূর পর্বস্ত শিখতে পারা ঘায়? যদি 
সকলকেই সমান স্যোগ দেওয়। হয়, ত৷ হলে শিক্ষার মান কি সর্বত্রই একই 
হবে? অথব! অবস্থাভেদে বিভিন্ন হবে? অভ্যাসকালীন শিক্ষার হার কি 
একই রূপ থাকে? না, কখনে। কম, কখনো! বা বেশী হয়? জ্ঞান ও কৌশল 
কি একই ভাবে আয়ত্ত হয়? 

সাধারণতঃ দেখ! যায় যে, ও বিষয়ে বাঁধা-ধরা কোন নিয়ম নাই। এক 
ঘণ্টায় যতটা শিখতে পার! যায়, দশ ঘণ্টায় যে তার দশগুণ শিখতে পারা যাঁবে 
এমন নয়। শেখার আগ্রহ, মনোযোগ, অনুকূল পরিবেশ, শেখাবার ধারা, 
পু'থি-সঞ্চিত-জ্ঞান, বয়স, শারীরিক অবস্থা, পারিপাশ্বিক আৰেষ্টশী প্রভৃতির 
দ্বারা শিক্ষা-পদ্ধতির উন্নতিকরণের তারতম্য ঘটে। বংশগত এতিহা, শিক্ষা- 
দীক্ষা-জ্ঞানার্জন ক্ষমতাকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে; অর্থাৎ শেখার হার 
অনেকটা নির্ভর করে ব্যক্তি-সামর্থ্যের তারতম্যের উপর । তা ছাড়া সমান 
তালে একইভাবে সমস্ত কিছু শেখ! যায় না। অর্থাৎ এক ঘণ্টায় ষা শেখ যায়, 
দশ ঘণ্টায় তার দশগুণ শেখা যাবে, তা কিন্তু সম্ভব নয়! নৃতন বিষয় শেখ! 
অপেক্ষা পুরাতন বিষয় আবার ঝাঁলিয়ে নেওয়া! অধিকতর সহজ । কোন 
জিনিষ গোড়ার দিকে যত তাড়াতাড়ি শেখা যায়, পরে কিন্তু অত তাড়াতাড়ি 
শেখা যায় না। প্রত্যেকেরই শিক্ষাজীবনে এমন. এক সময় মাঝে মাঝে আলে, 
যখন কোন কিছুই শিখতে পারা যায় না; অথবা যা! শেখ| যায়, তা নিতাস্তই 


/ 


শেখার মনত্তত্ব এবং বুনিয়াদী নিষ্ঠালয়ে তার প্রভাব ১৭২. 


তুচ্ছ। এই যে মানসিক নিষ্কিয়তা, একে প্লেটে! বা চড়াই বলে। এই প্লেটো, 
সম্নদ্ধেও আবার ছুটি যতবাঁদ আছে । কেউ বলেন যে, শিক্ষণীয় বিষয়টি ভাল করে 
শেখাবার জন্ত চড়াই-এর প্রয়োজন । আবার অনেকে মনে করেন যে, শিখতে 
শিখতে যখন অবসাদ আসে, তখনই দেখা দেয়, মানসিক নিক্ষিয়তা ; কিন্ত 
আবার যখন বহিপ্রেরণায় আগ্রহ পুনরুজ্জীবিত হয়, তখনই চড়াই অতিক্রম 
করা যায়। যতদুর মনে হয় যে, বিষয়টির প্রাথমিক ধারণাগুলি আয়ত্ত হলে 
যখন প্রথম জানার কৌতৃহল প্রশমিত হয়, তখন কাজে অবসাদ আসে--এই 
উভয়বিধ কারণেই প্লেটোর আবির্ভাব হয়। যা হোক এটা ঠিক, যে কারণেই 
প্লেটোর আবিতভাঁব ঘটুক না কেন, তা অতিক্রম করতে নৃতন করে আগ্রহের 
প্রয়োজন হয়। 

কিন্ত কতটা শিখতে পারা যায়, তাও জান! দরকার । সংক্ষেপে বলা চলে 
যে, কতটা শিখতে পার। যায়, তার একট। দৈহিক ও তাত্বিক সীমা আছে। 
তার অতিরিক্ত নূতন কিছু শেখা অনস্তব। দ্বিতীয়তঃ অভ্যাস যতই বেশী 
হোক না কেন, সমস্ত বিষয়েই পারদশিতা৷ লাভ কর! ঘাবে এমন নয়; তা ছাঁড়। 
আদর্শের কাছাকাছি যাওয়া! যায় বটে, কিন্তু আদর্শকে ছু'তে পারা যায় ন!। 
তৃতীয়ত: কৌশল উচুদরের হবে, অনভ্যাস ঘটলে তা তত শীঘ্রই তুলে যাবার 
সম্ভাবনা । 

এখন প্রশ্ন উঠে যে, কিরূপে অভ্যাস করতে হবে? অনেকক্ষণ ধরে কয়েক 
বার, না কিছুক্ষণের জন্য অনেক বার? পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, 
নবায়ত্ত কৌশলটি ভুলে যাবার আগেই পুনরভ্যান করলে স্থফল পাওয়া যাঁয়। 
কোন কৌশল বা বিষয়কে শরগত করতে হলে মনোযোগ সহকারে বার বার 
অভ্যাস করতে হয়। 

কিন্তু জিজ্ঞান্ত এই যে কিভাবে শিখতে হবে? সমস্ত বিষয়টাই কি এক 
সঙ্গে, না একটু একটু করে ধীরে ধীরে? এক সঙ্গে অনেকগুলি শিশুকে 
অর্থবোধক কোন একটি কবিতা মুখস্থ করতে দিয়ে শিশুদের মনোযোগ আকুষ্ট 


১৭৬. ময়! "শিক্ষা. 
হতে পারে। তবে. দলগত ভাবে কিছু করা এটা বত্দের কাছে অনেকটা 
সহ্জসাধ্য হলেও, শিশুদের ক্ষেত্রে সব সষয় প্রধোজ্য নর়। তা ছাড়া মুখস্থ 
করার ময় বেশী দীর্ঘ হলে শিশুর ধৈর্ধচ্যুতি ঘটতে পারে । 

অপর পক্ষে অর্থহীন ছড়া কণঠস্থ করার ব্যাপারে দীরে ধীরে একটু একটু 
করে শেখাতে হয়। এই মীতি অবলম্বন করে দেখা গিয়েছে যে, মুকবন্থ 
করানোর সময় বেশ সম্ভোষজনক ফল পাওয়া যায়। শেখার পদ্ধতি সন্ধে 
সহ্যক'ধারণ। ধাদের আছে, তারাই জানেন ধে, শিশু-শিক্ষ! ব্যাপারে এই পদ্ধতি 
বা তন্ব কত ফলপ্রন্থ। শিশুর আগ্রহ, অন্তরাগ, মনোভাব, তাৰাবেগ এবং 
অভির্চি অঙ্চসারেই শিশুর উপযোগী শিক্ষ! দিতে না পারলে, শিক্ষার প্রতি 
শিশুর এমন বিতৃষ্তা আসতে পারে, যাতে কোন শিক্ষাই কার্ধকরী ন। হতে 
পারে। কোন বয়সের ছেপে মেয়ে কতখানি এবং কি বিষয় শিখতে পারে তা 
শিক্ষকদের জানতে হবে ; এদিকে দৃর্বি রেখে যে শিক্ষাই দেওয়া যাক না কেন, 
শিশুর পক্ষে তা গুরুপাক হবে না, বরং তা হবে একান্ত স্বাভাবিক । শৈশব 
থেকেই আরম্ভ হয় শিশুর শিক্ষা । চপলমতি শিশুদের মন কাদার মত কোমল, 
কাজেই তার উপর বহিপ্রেরণা যে স্থায়ী ছাপ রেখে যাবে, সে বিষয়ে কোন 
' সন্দেহ নাই; কারণ, শিশু-বয়লই শিক্ষার বয়স। কাঁজেই এই বয়স থেকে 
শিশুর মনে জাগিয়ে তুলতে হবে এমন অন্থ্রাগ, ধার ফলে অন্তরের তাগিদে 
শিশু তার শিক্ষাকে জীবনের অভিন্ন অংশ বলে বুঝতে শিখবে । রূপ রস গন্ধ 
ম্পর্শময় পৃথিবী প্রতিনিয়ত শিশুর মনে যতই কৌতুহল ও প্রশ্ন জাগিয়ে তুলছে, 
ততই বহিপ্রে রণ।র প্রতিক্রিয়ায় শিশু বেশী করে সাড়া দিতে শিখছে । শিশু 
কি ভালবাসে, কিসের প্রতি তার বিতৃষ্ণা-ব্যক্কিগতভাবে ত৷ জানতে হবে, 
মইলে কোন শিক্ষা-পদ্ধতিতেই কোন ফল পাওয়া যাবে ন1। 

প্রাথমিক শিশু-বিগ্ভালয়ের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাগুলি একটু বিশ্লেষণ করে 
দেখলেই বুঝতে পার! যাবে যে, উক্ত নীতিগুলি কতদূর প্রযোজ্য । শিক্ষা দেবার 
পূর্বেই দেখতে হবে যে, শিশু গ্রহণ করবার জন্টে প্রত্তত হয়েছে কিনা । শিশ্ত 


শ্রেখার মনন্তত্ব এবং কু্িকাী বিস্যালয়ে তার প্রভীব. ১ 


যখন যথেষ্ট-পরিমাণে আগ্রহখীল হয়ে উঠেছে, তাঁর জানার ইচ্ছা যখন প্রবল হয়ে, 
উঠেছে, তখনই বুঝতে হবে শিশু শিক্ষালাত.করতাঁর উপযুক্ত । সেই সময় শিশু 
যা শিখবে, ত]. তার. মনে গভীর' রেখাপাত করবে। এইজন্ত চাই পরিবেশ 
স্্টি, শিশুর সঙ্গে পরিচিত হওয়া, সমস্ত. কাজে শিশুকে প্রাধান্ত দেওয়া-- 
শিশুশিক্ষার কাজে নেয়ে এই' সত্য আঁমরা বার বার উপলব্ধি করেছি। এইজন্য 
আমর! প্রথম প্রথম শিশুর চাহিদার অফুরস্ত রসদ যোগাঁবার সাধ্যমত চেষ্টা 
করেছি । যা শিশু ভালিবাসে, সে বিষয়ে তার আগ্রহকে সজাগ করে তুলবার 
চেষ্টা করেছি, ফলও পেন্সেছি আশাহুরপ | বুনিয়ার্দী বিষ্যালয়ের ছোট্ট ছোট 
ছেলে পড়িয়ে যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করে 
দেখাবার চেষ্ট/ করবে! ষে, শিখবার পদ্ধতি তাদের ক্ষেত্রে কতখানি প্রযোজ্য 
হয়েছে । 

প্রথমে হাতে-কলমে শিক্ষার কথা ধরা ধাক। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে 
গিয়ে আমরা অন্থভব করলাম যে, হাতে-কলমে কাজ করার আনন্দ শিশুকে 
এমন অনুপ্রাণিত করে যে, শিশুর জানার ইচ্ছ। আপন! থেকেই যেন প্রবল হয়ে 
উঠে। শিশু যাতে বেশী আনন্দ পায়, সে তাই মন প্রাণ দিয়ে শিখতে, জানতে, 
অন্থভব করতে চায় । এখানেই 0281 &0৫ 6707 1066১০0 আরম্ত হয়। 
শিশু ঠেকে ও দেখে শেখে । প্রথম অবস্থায় যে-শিশুর ভালমন্দ সম্বন্ধে কোন 
ধারণ নেই, সে শিশু জ্ঞানার্জন করে স্পর্শীচ্ভূতির উপর নির্ভর করে। যে 
ঘটন! তাঁর কাছে অগ্রীতিকর বলে মনে হয়, সে তা ক্রমে ক্রমে বর্জন করতে 
শেখে । আবার অনেক সময় বার বার ভূল করতে করতে হঠাৎ ষখন সহজ ও 
স্বাভাবিক উপায়ে সত্যি পথের সন্ধান নে পায়, তার তখন প্রাণে আনন্দ ভরে 
উঠে। এমনি একটি ঘটনা সেদিন আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আমাদের 
পাঠশালার মুকুল কিছুতেই কীঁচি ধরে গরু ঘোড়ার ছবি (লিনোকাটের সাহায্যে 
এ'কে দেওয়া ) কাগজ থেকে কাটতে পারত না। কাঁটতে গেলে হয়ত গরুটার 
গল1, না হয় হাতীটার শু'ড় কেটে ফেলত । যতদিন সে ভাল করে কাঁচি ধরতে 

১৯ 


১৭৮ নয়! শিক্ষা 


শেখেনি, ততদিন কিন্ত সে ছবি কাটায় আনন্দ পেতো! না; তারপর সেদিন, 
দেখলাম মৃকুল গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাচি নিয়ে কি ষেন কাটছে । কাছে 
যেতেই?সে উৎসাহের সঙ্গে আমায় দেখালে যে, সে হাতীর ছবি কোন রকমে 
কেটেছে। দেখলাম তাঁর চোখে মুখে কি আনন্দ দীস্তি। সে আমাকে বল্পে £ 
কাচি দিয়ে ছবি কাটতে ভারী মজা লাগে মাষ্টার মশাই; কাচিটা আমায় 
দেবেন, বাড়ি গিয়ে কাগজের অনেক হাঁতী কেটে আনবো। 

বুঝলাম অনেকবার তুলচুক করে কাঁচির ব্যবহার সে শিখেছে, তাই তার 
ও-কাজে আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে । শিশুর! যে কত অন্করণপ্রিয় এবং 70816 
১9119? খেলায় যে কত আনন্দ পায়, তা উপলব্ধি করেছি অনেকবার । এই 
ধরণের গ্রীতিকর খেলাধুলায় শিশুদের সাড়া দিতে দেখেছি. গভীরভাবে । যে 
পরিবেশের সঙ্গে সে পরিচিত, যে জীব জানোয়ার সে দেখেছে, তাদের অনুকরণ 
করে কিছু করতে বল্পেই ছেলেদের মধ্যে জাহির করার প্রতিযোগিতা নিজেদের 
লেগে যায-_কে কত ভাল করে তার অনুকরণ করতে পারে। 

কোন কঠিন ব্যায়াম অভ্যাম করানোর পর অনেকদিন সে ব্যায়ামটি অভ্যাস 
না করিয়ে, পরে ক্লাস নিতে গিয়ে দেখছি যে, মে অঙ্গভঙ্গি শিশুরা ভুলে 
গিয়েছে। কিন্তু হাঁসের মত বা! ব্যাঙের মত চলার স্থৃতি তাদের মনে দাগ 
কেটে বসে গেছে । ছড়া মুখস্থ করানোর সময় দেখেছি যে, যেগুলি তাদের 
এক সধ্তাহ ধরে শেখান গেছে, সেগুলিই তার! অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি 
শিখেছে । কিন্তু যেগুলি কিছুদিন অন্তর শিখাবার চেষ্টা করেছি, সেগুলি 
আয়ত্ত করতে ছেলেদের অনেক বেশী সময় লেগেছে । শিক্ষার প্রয়োজন বা 
অপ্রয়োজনের কোন ধারণ! শিশুদের মনে নেই, তবে কোনটি গ্রীতিকর বা 
অপ্রীতিকর তা ছেলেরা বেশ বুঝতে পারে। এই দিকে দৃষ্টি রেখে ছেলের 
উপযোগী কয়েকটি খেলা শিখিয়ে পূর্বের চেয়ে ভাল ফল পেয়েছি। সেদিন 
দৌড়ে গাছ ছুঁয়ে এসে নিজ নিজ জায়গায় দাড়াতে বলতেই দেখলাম “বেলা 
বলে একটি মেয়ে চুপ করে দীড়িয়ে আছে; অন্তেরা তখন দৌড় দিয়েছে। 


খেলার মনস্তত্ব ১৭৯ 


কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, আগের দিন দৌড়াতে গিয়ে সে পড়ে গিয়ে 
আঘাত পেয়েছে, তাই ওর এ-খেলার প্রতি ভয় জন্মে গেছে। তাই নে এ- 
খেলা শিখতে নারাজ । 

। ্বীর্থ কবিতা একলঙ্গে শিশুর! যে মুখস্থ করতে পারে না তা পরীক্ষ। করে 
দেখেছি । অর্থহীন দীর্ঘ কবিতা একটু একটু করে অনেকদিন ধরে শিক্ষা দিলে 
শিশুরা শিখতে পারে । এক্ষেত্রে ড্রিলিংএর বিশেষভাবে প্রয়োজন । 

সময়ের ব্যবধানে শিশুরা অনেক কিছুই ভুলে যায়। ছুটির পর এসে এ 
সত্য আমরা ভালভাবে উপলব্ধি করেছি। ছুটির আগে প্রাণপাত পরিশ্রম 
করে য। তাঁদের শিখিয়েছিলাম, যেমন সংখ্যা গণনা কর, তিনের ঘরের খানিকটা 
নামতা, বৃষ্টিপড়ার গান প্রভৃতি । এসে দেখি ছেলেদের অনেকের মন থেকেই 
তার অনেক কিছুই বিশেষ করে সংখ্যার ধারণ] মুছে গিয়েছে এবং অল্পবিস্তর 
অনেক কিছু স্থঅভ্যাসই তারা ভূলে গিয়েছে । যদিও কিছুদিন পূর্বে অনেক 
অন্থশীলন করেই সেগুলি তারা শিখেছিল। এর কারণ এই যে, সময়ের 
ব্যবধানে শিশুর স্তি থেকে অনেক দাগই মুছে যাঁয়। এইজন্য ক্ষেত্র বিশেষে 
ঘন ঘন অনুশীলন বা অভ্যাসের দ্বার শিশুদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। 

উপসংহারে এই কথাই বল। চলে যে, শিশুকালই শিক্ষার উপযুক্ত সময় । 
স্থতরাঁং শিশু-জীবনের চাহিদা এবং অ্ুরাগের দিকে দৃষ্টি রেখে শিশু-বিষ্ভালয়ে 
এমন একটা পরিবেশের স্থষ্টি করতে হবে, যাতে শিশুর শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ 
সম্যকরূপে জাগ্রত হয়। শিশুর মন তৈরী না হলে, শিশুকে শিক্ষা দিতে গেলে 
অরণ্যে রোদনই হবে। 


০খলানক্স মনম্ডত্তব 


যেখানে জীবন আছে, সেখানে আছে খেলার প্রেরণা । প্রাীনত্বের দিক 
থেকে খেলাধূলা জীব-জগতের সমসাময়িক । জীবনের প্রথম সুত্রপাত থেকে 


১৮৭ ' আয়া শিক্ষা 


শুরু হয়েছে খেলাধুলার মহড়া । প্রকাশভঙ্ষি তখন অবশ্য. ছিল আদিম ও 
অকুত্রিম--যেখানে আদি মান্ছষের রুদ্ধ প্রাণের আবেগ ঘূর্ত হয়ে উঠেছিল, 
লীলায়িত ছন্দে। খেল! শুধু মন্স্য-জীবন-কেন্দ্রিক নয়, জীবঙ্গগতের মধে/ও 
খেলার রেওয়াজ দেখ! যায় । এইজন্ত ক্রীড়ায়োদীর] বলেন যে, প্রাণধর্ই 
খেলার মর্»”_ অর্থাৎ যখন প্রাণের চটুল চাপল্য খেলার খেয়ালে রূপায়িত হয়ে 
আনন্দ-ছুন্দে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির মধ্যে বিধৃত হয়ে উঠে, তখনই জীবনের নৃতন 
উপলব্ধি আরস্ত হয়--খেলার কষ্টিপাথরে সেখানে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের 
নিত্যকালের যাচাই চলে । পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাঁন থেকে জানতে পারা যাক 
যে, ব্যাধিলন, মিশর, পেরুভিয়। প্রভৃতি দেশে যে খেলাধূলার প্রচলন ছিল, সে 
যুগের চিত্রচিত্রণে, শিশুদের খেলনায় ও তান্র্ষে তার নিদর্শন মেলে- কোথাও 
পাষাঁণে খচিত কিরাত চিত্রে, খেলনায় অথব। দেহীর সথঠাম দ্বেহ-ভাস্কধে | 
সিনেমার পর্দায় আমর! যেমন সমাঁজের বিচত্র জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে 
পাই, খেলার দর্পণেও আবার তেমনি শিশুমনের চেহাঁর| ধরা পড়ে। খেলার 
জগৎ শিশুর নিজের প্রাণের জগং__সেখানে ছুটির অবাধ খুশীর রাজ্যে ষে 
প্রাণের আদান প্রদান চলে, তা জীবনপ্রবাহের ব্বরূপ; সে প্রাণের উত্সবে 
প্রাণ হতে প্রাণে উৎসারিত হয়ে উঠে জীবনের জয়োচ্ছাস, অঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে 
ঝংকৃত হয়ে উঠে কলমুখর আনন্দের স্থর। তাই অনেকে বলেন যে, খেলা- 
ধূলার ছাঁচে লীলাময়ের অদৃশ্য হাতে ঢালাই হচ্ছে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন। 
কাজেই খেলাধূলাকে শিশু-জীবনের বহিরঙ্গের অনুষ্ঠান বলে মনে করলে চলবে 
না; শিশুর আত্মিক ও দৈহিক বিকাশের সঙ্গে স্বেচ্ছা প্রণোদিত খেলার নিবিড় 
যোগ আছে । একথা প্রাণীতত্ববিদ্রাঁও স্বীকার করে বলেছেন যে, শিশুর দৈহিক, 
সামাজিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য খেলার প্রয়োজন আছে। খেলার মধ্যে 
শিশু-মনের পুঞ্জীভূত অন্ভূতি, আবেগ, হাঁসি-কান্না, কল্পনা-অনুরাগ প্রকাশের 
পথ খুঁজে পায়, কর্মকুশল অস্্প্রত্যঙ্গ ছন্দময় নৈপুণ্য লাভ করে। এইজন্য 


শীরীরিক শিক্ষা জীবন-কেপ্রিক শিক্ষা নামে অভিহিত ( চ175519%] ৩০০৪০ 
83 1106 90008110)0 ). 


খেলার মনস্তত্ব ১৮১ 
খেলাই জীবন। শিশু যে বেড়ে উঠেছে, তার জীবনে একটার পর একটা 
পরিবর্তন আসছে--তা শিশুর খেলার সীমগ্রী নির্বাচনের মধ্য দিয়েই প্রকট হয়ে 
উঠে, তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গেই । জল, বাতাস, খাছ, আলো যেমন জীবন ধারণের 
অপরিহার্য অঙ্গ, শিশুর দৈহিক বৃদ্ধির জন্যও তেমনি খেলাধূলার বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা আছে। খেলাকে বাদ দিলে শিশুর স্বাভাবিক জীবনের গতি 
ব্যাহত হয়। পরীক্ষা করে দেখ! গিয়েছে যে, খেলাধূলার জগতে যে-শিশু 
কোনদিন প্রবেশ করে নি, তার জীবনে অপূর্ণতার উৎকট অনঙ্গতি দেখ! 
দিয়েছে। সে শিশু ভবিষ্যং জীবনে অসামাজিক আত্মকেন্দ্রিক অমাঈষ হয়ে 
উঠেছে-_সঙ্কীর্ণতার অদ্ধকাঁরে তার প্রাণ নিরানন্দে ভারাক্রাস্ত হয়ে উঠেছে। 
একাট ইংরাজী প্রবাদেও ঠিক এই কথাই বল! হয়েছে-_41] 0]. 0100. 150 
[01 10206 1501 8 1011 10০]. 
সদাঁচঞ্চল শিশুর আগ্রহ অধিকক্ষণ কোন কাঁজেই স্থায়ী হয় না; সে নিতা 
নৃতন পরিকল্পনার রসদ চায়, তার অফুরস্ত প্রাণশক্তি কাজের তাগিদে এমন 
ছুনিবার হয়ে উঠে যে কিছুতেই তা! শান্ত হতে চায় না। তাঁর আকাশে বাতানে 
চরে বেড়ানো মন কেবলি বলে £ “হেথা নয়, হেথ! নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন 
খানে ।” কিন্ত সেই অন্ত কোথার অগসন্ধানের কৌতুহল খেলাধূলার মধ্যেই 
তার সে জিজ্ঞাসার সছুত্তর পায়, নিরন্তর ঘুরপাক খাওয়া অস্থিরতা আনন্দলোকের 
পথ খুঁজে পায়। খেলার মধ্যে শিশুর ভবিষ্তৃৎ জীবনের শুধু যে প্রস্ততি চলে তা 
নয়, শিশুর আত্মোপলব্ধিও ঘটে। তা ছাড়া খেলার জগতে শিশ্ নিজেকে 
এমনভাবে উজাড় করে দেয় যে, খেলার মাঁঠকে শিশু-পরীক্ষার গবেষণাগার 
বল] চলে। কাজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে ষে, শিশুকে বাচার মত করে বাচতে 
'দিতে হলে পুতুলের দেশে, খেলার রাজ্যে তাকে নিয়ে যেতে হবে। জন্মের পর 
থেকেই শিশুর অঙ্গ সঞ্চালন শুরু হয়। ভারসমতা রক্ষা করার সময় থেকে 
শিশু খেলার মধ্যে চিত্তবিনোদনের আনন্দ পায়-_এটুকু না হলে শিশুর ক্রমবর্ধমান 
অনের চাহিদা কিছুতেই মেটানো! সম্ভব নয়। | 


১৮২ নয়৷ শিক্ষা 


খেলার সামগ্রী নির্বাচনের মধ্যে শিশুর উত্তর-জীবনের আভাস মেলে । 
মনের ধিভির গঠন অন্ুসারেই শিশু তাঁর খেলার জিনিস বাছাই করে। এ 
বিষয়ে" ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশ খানিকট৷ পার্থক্য দেখা যায়। খেয়ালের 
খেলায় শিশুর রুচির পরিচয় পাওয়! যাঁয়। ভবিষ্যৎ জীবনে যে সৈনিক হবে, 
ষে হবে বৈজ্ঞানিক বা নাবিক-তাঁদের খেলার সরঞ্জামও হবে সেই অনুপাতে 
বিভিন্ন । এমনি করে খেলার কষ্টি-পাথরে শিশুর সমগ্র জীবন সম্বপ্ধগে মোটামুটি 
একটা আম্থমানিক ধারণ! জন্মে । তাই খেলা ও জীবনের সম্পর্কের কথা বলতে 
গিয়ে একজন মন্তব্য করেছেন যে, 125 19 0১০ 0110 27988 ০? 11৮11) 
8750 02009791087001720 1116, 

এ লঙ্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গেলেই অনেক তত্ব কথা এসে পড়ে । 
জীবন ও খেলার সম্পর্ক নিয়ে অনেক মনীষী মাথা ঘাঁমিয়েছেন। সেই খেলার 
তত্ব ও জীবনের সত্য সম্বন্ধে কিছু আলোচন৷ করা প্রয়োজন । অনেকে বলেন 
যে, কোন একটি উদ্দেশ্টে প্রণোদিত হয়েই শিশু খেলা করে, অর্থাৎ একটা 114) 
[0061 হচ্ছে সমস্ত খেলার প্রেরণ] । 

জার্মাণ কবি শীলার খেলার সঙ্গে জীবনের যোগ কোথায় নির্ণয় করতে গিয়ে 
বলেছেন যে, একটা অপ্রস্বোজনের আনন্দের উৎস থেকে স্থ্টি হয়েছে খেলা- 
ধূলার। প্রাণশক্তি যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে, কাজের জন্য যখন সমন্ত 
অক্গপ্রত্যঙ্গ উম্মুখ-_সেই অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই খেলা- 
ধূলার মধ্যে। একে তিনি উদ্বৃত্ত শক্তি বা সারপ্লাস এমারজির তত্ব বলেছেন । 
তিনি আরও বলেছেন যে, এর মধ্যে জীবন সম্পকিত কোন আদর্শ ব৷ উদ্দেশ্য 
নেই। দৈনন্দিন জীবনে একটান! কাজের মধ্যে প্রাণ যখন হাঁপিয়ে ওঠে, তখন 
ভিতর থেকে চিত্ববিনোদনের তাগিদ আসে । এই প্রেরণার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন, 
আছে খেলার অভিপ্রায় । একে তিনি বলেছেন, ৮১6 21031999 95[96007605 
9181) 93:0109186 606167. জাশাণ শারীরিক শিক্ষার জনক গুডস্যুযুথণ্ড 
শীলারের অভিমতকে সমর্থন করেছেন । 


খেলার মনস্তত্ব ৯৮৩ 


চিত-বিনোদন-নীতিবাদীর] কিন্তু অন্য কথা বলেছেন। তীরা বলেছেন যে, 
যখন দেহ মনে একটা অবসাদ বোঁধার মত চেপে বসে, সেই জড়তার আলশ্য 
থেকে দেহ, মন, এমন কি সমস্ত ইচ্ছরিয় মুক্তি চায়, তখনই সে নিছক আনন্দের 
পথ বেছে নেয়। খেলার মধ্যে সেই নির্দোষ আমন্দ আছে, যা সমস্ত ক্লান্তির 
মলীনিকে মুছে দিয়ে মনকে নৃতন উৎসাহে সপ্তীবিত করে তুলতে পারে। ছুঃখের 
সংসারে আনন্দের সঞ্জীবনী স্থধ! যদি কিছু থাঁকে, তা” খেলার ক্ষতি । শহরের 
রুদ্ধ আত্মার শ্বাসপ্রশ্বীমের জন্য যেমন কৃত্রিম পার্কের প্রয়োজন, তেমনি কর্মব্যন্ত 
মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্য খেলাধূলার একান্ত প্রয়োজন । ইংরাঁজ দার্শনিক 
লর্ড ক্যান্ষ্ট বলেছেন যে, 1৮ 59 15009858870 হজ হা 009] 60 
676৭1) 10170861586: 18090. কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, শ্রমশাস্ত 
দেহে খেলাধুলার পরিশ্রম বিষব কাজ করে। ধারণাটা সম্ভবত ঠিক নয়। 

কর্মনীতিবাদীরা কিন্তু খেলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে বলেছেন 
যে, হাতে কলমে কাজ করার সার্থকতা৷ যথেষ্ট । প্রতিদিনের অত্যাস, প্রতি 
মুহূর্তের শ্রম-_মাহষকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযুক্ত করে তোলে। অভিজ্ঞতার 
ধুলায় কোন কিছুই হারিয়ে যায় না । ববীন্দ্রনাথও ঠিক সেই কথাই বলেছেন, 
“জীবনের ধন কিছুই যাবেনা ফেলা, ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা, পূর্ণের 
পদ পরশ তাহার পরে।” প্রাণীতত্ববিদ ক্যারল গ্রোস কিন্তু 7:200706 
8:০০য-র পক্ষপাতী । তিনি খেলাধুলা সম্বন্ধে একটি চমৎকার কথা বলেছেন 
যে, “০ 00 1006 01য 170900088 ছা 879 700176 1700 879 70870 11) 
07097 618 ৮৮৪ 709. 1012.5.% 

এই খেলাধূলার মধ্যে ্টার্ণলি হল একট! ধারাবাহিকতা অর্থাৎ জীবন 
বিবর্তনের রূপ দেখতে পেয়েছেন । খেলাধূলার মধ্যে বংশগত যে অভিপ্রায় 
আছে, তাকে তিনি বলেছেন খেলার ক্রম-বিবর্তন | অপ্রয়োজনের তাগিদে 
মানুষ কখনও খেলার জন্য অন্ুপ্রেরণ! পায় না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যস্ত মানুষ 
খেলাধূলার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে এগিয়ে চলে। এমনি করে খেলার 


১৮৪. নয়া! শিক্ষা 


মাধ্যমে মানষের সমগ্র জীবনের পুনরাবৃত্তি চলে,-একে ভিনি 08108 ৪7০0 
০? 1) বলেছেন। মানুষ শৈশবের বিন্ময়, কৈশোরের রূপকথা, যৌবনের 
কল্পনা প্রস্ততি বু স্তর অতিক্রম করে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তার কর্মজীবনে প্রবেশ 
করে। , খেলার মধ্যে--অন্তুকরণে, আচরণে, অঙ্গভঙ্গিতে শিশু মনুষ্য-জীবনের 
সামগ্রিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃতি করে। 

আযথিলটনও বলেছেন যে, খেল! হচ্ছে জীঘনমূখী। শুধু কি তাই, জীবনের 
সঙ্গে খেলার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তাই তিনি মন্তব্য করেছেন যে, “৮1৭ 
9০6151৮ 28:0£ 5801) &, 77০ট018) (199 0১86 16 ০০] 8০৮19 6116 17990 
০৫ £:০৮116 007 0 1 000০: ০10১ 26 25 0170 11010062021 0706]7-৮ 
অর্থাং খেলাধূলাই জীব-দেহের প্রয়োজন মেটায়। ক্যাথার্সস্‌ নীতিবাদীরা 
বলেন মে, “015 25 % 5806 ৮৪1৮৪ 001 10620-11) 91000910115. অর্থাৎ মনের 
বিচিত্র অভিপ্রায় খেলার মধ্যে রূপ পায়। যুদ্ধের খেলার মধ্যে শিশুর ক্রোধ 
পরিতৃপ্তির নৃতন রূপে আত্মপ্রকাশ করে । ফলে, অনেক প্রবৃত্তির হাত থেকে 
শিশু রেহাই পায়। জোলাপ যেমন অস্ত্রের প্লীনি ভার দূর করে যন্ত্রণাদায়ক 
অন্ুভৃতিমুক্ত করে তোলে দেহকে, খেলাও তেমনি 0180753817)5 9720019738 
থেকে প্রাণশক্তিকে অব্যাহতি দেয়। 

এখন তত্ব-মীমাংসায় আশ! ধাক | খেলা ও জীবন সম্পর্কে যে সমস্ত মতবাদ 
গড়ে উঠেছে, তাঁর কোনটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সারপ্রাস নীতি খেলার আর য! 
ব্যাখ্যা দিক ন! কেন, ক্রীড়ামোদীদের ব্যক্তিগত জীবনের তালমন্দ লাগার কোন 
কথা নেই সেখানে । কেন ষে একটি বিশেষ খেলার প্রতি কোন একজনের 
বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়, সে প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। চিত্ববিনোদন- 
নীতিবাদীরা বয়স্কদের খেলা-প্রীতির বিষয়ে সন্তোষজনক কথা বলেন। কিন্তু 
শিশুর ক্রীড়া-মাদকতার কোন ব্যাখ্য। দিতে পারেন নি। কারণ, লাভালাভের 
উদ্দেশ্থেই ঘে শিশু খেলাধূল! করে, এমন নয়। তা! ছাড়া, কেন সকলে একই 
খ্ষেলা ভালবামে না, কেন অতিশয় ক্লাস্ত হয়েও শিশুরা খেল। থেকে নিবৃত্ত হতে 
চাগ্ না, তার কোঁন কথাই সেখানে আলোচন! কর] হয় নি। 


খেলার মনস্তত্ব ১৮৫ 


এদিক থেকে 80109 09০) অনেকটা সন্তোষজনক ব্যাখ্য। দিয়েছে ॥ 
কিন্ত সেখানে 12 ৭981:৪-এর কথা বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ বয়স্করা কখমও 
কিছু না জেনে খেলায় যোগদান করে না। অথবা! আমরা কেন খেলাধুলায় 
আত্মনিয়োগ করি, নে প্রশ্নের কোন আলোচিনা নেই উক্ত তত্ব-কথায়। 

পুনরাবৃত্তি-তত্ববাদীরা যদিও বলেছেন যে, আদিম ক্রিয়া-কলাপের প্রতি 
শিশুর ম্বভাঁবজাত আগ্রহ আছে; কিন্ত খেলার বিবর্তন ধারায় সব মাই 
একই পথে অগ্রসর হয় না, কাজেই এঁ ব্যখ্যাকেও সঠিক বলা চলে না । 

শেষ কথা এই যে, খেলাধুলার মধ্যে সাধারণতঃ আমরা ছুটি দিক দেখতে 
পাই-_-একটি হচ্ছে 0299175 01115106017 10517086101 ঠিত 116, আর দ্বিতীয় 
কথা হচ্ছে 00007807010 11. জীবনের প্রস্ততিকরণ আর জীবনকে 
জানবান্ন বা উপলদ্ধি করার শক্তির সব চেয়ে বড় অনুপ্রেরণার জযোগ মেলে 
খেলার মধ্যে । প্রাচীন কালে যখন মননশীলতার প্রীধান্যের উপর জোর দেওয়া 
হতো, তখন অবশ্ঠ খেলার সার্থকতা মানুষ উপলব্ধি করে নি। কিন্তু বর্তমান 
যুগে শ্বীককৃত হয়েছে যে, জীবনের সংগে যখন খেলার অচ্ছেচ্য সম্পর্ক, তখন 
খেলা যে জীবনের পরিপূরক, নে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । সে দিক থেকে 
বিচার করলে দেখা যার যে, উল্লিখিত মন্তব্যটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। 

খেল!র মধ্যে যে কি কি মদভ্যাস গঠিত হয়, এখন তা আলোচনা কর! 
যাক। খেলার অনুশীলনের মধ্যে মোটামুটি চার প্রকার সদভ্যাস বা আচরণ 
গঠিত হয়। যথা, (১) শারীরিক, (২) মানসিক, (৩) অর্থনৈতিক, এবং 
€৪) সামাজিক । 

নিম়্ে গুণাবলীর তালিক! দেওয়। হল £ 

(১) শারীরিক $ নিয়মান্ৃবতিতা, শৃঙ্খলা, দৈহিক যোগ্যতা (0175108] 
00998), ভার-সাম্য রক্ষা (9০৮ 081871০2), চটপটে ভাব (5170801988), 
সহনশীলতা প্রস্ভৃতি | 

(২) মানলিক £ আত্মপ্রত্যয়, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, একসংগে 


১৮৬ নয়া শিক্ষা 


কাজ করার শক্তি, :একতা, দলগ্রীতি, বিচার-শতি, নিকবার্থপরতা, সহযোগিতা, 
সাধুতা, হিস ও কার্ধকুশলতা | : 

(৩) অর্থনৈতিক £ ওবধের ব্যয়ভার থেকে মুক্ত সুস্থ দেহ। এ প্রসঙ্গে 
এই কথা বলা চলে যে, 7 15 ০8:%81015 £০০৭ 90107 60 238]9 ৪ 7০) 
800 7] 17921900800 8৮০06. 26 00895 90910 £০০. 0১110757, 
£০০৭ 01158, £০০০. 139797168 800. 01615908, 10038 00991081658 
61921786012 08901017009) 00028 188১) 10016  62011017)0 709087196 ০07 
0091 80010 17981) 8700. 9101] 178000105 01 0110100 108600918 9৮০, 


(৪) সামাজিক ই সংঘ-চেতনা (980০ 8100 )। পরম্পরের প্রতি 
সহানুভূতি ও সহযোগিতা, সকলে মিলে কাজ করা, আহ্কুগত্য, দলের 
প্রত্যেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব, পরিমাঞ্জিত খেলোয়াড়ী মনোভাব (৪০০৭ ৪1১০:৮৪- 
[0809171)। এক কথায় খেলার লক্ষ্যই হবে খেলা । সছুপায়ে বিজয়ের 
ইচ্ছা, পরাজিত হলেও অসংযত, অশিষ্ট আচরণ না! করা, তা ধৈর্য, সংকীর্ণতা 
ও নীচতা দোষ থেকে মুক্তি ওদার্য। 

এই প্রসঙ্গে দেখানো! যেতে পারে যে, কি করে খেলাধূলার অভিজ্ঞতা 
থেকে ভবিষৎ জীবনে রাষ্রিক পাঁরদ্শিতা লাভ করা যায়, অর্থাৎ খেলাধুলার 
নৈপুণ্যের মধ্য দিয়েই রাছ্রিক সংগঠনী শক্তি পরোঁক্ষভাঁবে গড়ে উঠে । নিষ্ে 
তার-ই একটি উদাহরণ দেওয়া গেল £₹_- 


খেলার প্রস্ততিকরণের সংগে রাষ্ট্র নংগঠনের সম্পর্ক 
৫খলাধুল। | রাষ্ট্র 


(১) প্রত্যেক টিম সমগ্র একটি | (১) রাষ্টও একটি দল বা 901 
ঘ্ল হিসাবে খেলে, একটি বা ছুটি হিসাবে কাঁজ করে-অর্থা২ং কোন 
ভালে! খেলোয়াড় নিয়ে জিততে পারা ৷ সামশ্িক শক্তির সহঘোগিতা 
ঘায় না-_সমবেত প্রচেষ্টার উপরই জয় | ছাড়া রাষ্্রশক্তি কার্যকরী হতে 
পরাজয় নির্ভর করে। পারে না। 


খেলার মনস্তত ১৮৭ 


খেলাধুল। রাষ্্ 
(২) ঠিক করে খেলোয়াড়ের (২) অর্থ, লম্মান। যশ, সছুপায়ে 
মত খেলো (0125 076 £%1০), অর্জন করে! । 
(৩) লাহস এবং উদ্দীপনা । (৩) কর্মপ্রেরণা এবং দায়িত্ব 
গ্রহণের সংসাহস। 


(৪) খেলাধূলার সুষ্ঠ পরিচালনার (৪) রাষ্ট্রনীতি গ্রণয়নের উপযুক্ত 
জন্য ঘে আইনকাহুনের প্রয়োজন-_ : স্থান ব্যবস্থাপক সভা। 
খেলার মধ্যেই তার গোড়াপত্বন হয়। | 

(৫) খেলার বিধান লঙ্ঘন করো | (৫) আইন অনুসারে চলাই 
না__-বরং শিয়মকাজন মেনে চলো । বিধেয়। 

(৬) ক্রীড়া পরিচালক-ই খেলার | (৩) রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা এবং শান্তি- 
বিধিবিধান প্রয়োগ করেন- শৃঙ্খল! ূ রক্ষার জন্য আছে পুলিশ, বিচারক 
রক্ষা এবং স্থপরিচালনার জন্য । ৰ আইন সভা।। 


(৭) আইন অমান্যের পরিণাম; (*) জরিমানা, কিংবা শাস্তি 
বহিষ্ধরণ, অথবা সতর্ক করে দেওয়া । | হাঁছত-বাস। 

এই তে। গেল খেলার সঙ্গে রা্রিয় সম্পর্কের কথা । এখন খেলার সঙ্গে 
শিশু-মনের যোগাযোগের কথা আলোচন। করা যাঁক। আমরা জানি যে, 
মনের গঠন অন্ুসারেই মানুষ বিশেষ করে শিশুরা! খেলার সামগ্রী বেছে নেয়। 
31909 19119 015-র মধ্যেই আভাস পাওয়া যায় শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের । 
কারণ খেলার মধ্য দিয়ে শিশু বার বার নিজেকে জাহির করতে চায়, প্রকাঁশ 
করতে চাঁয় প্রাণশক্তিকে । এ বিষয়ে বয়সের তারতম্য অনুসারে ছেলে- 
মেয়েদের খেলার অভিরুচি বদলাঁয়। তাই সাধারণতঃ দেখ! যাঁয় যে, একদল 
ছেলে ষখন বল খেলার আনন্দে হৈ চৈ করছে, ঠিক সেই সময় উঠাঁনের এক 
কোণে মেয়ের! খেলাঘরে সংসার গ্লেতে বসেছে । গ্রকৃতিগত পার্থক্য অ্ুসারেই 


১৮৮ নয়া শিক্ষা 


কচির পরিবর্তন ঘটে। এমনিতর খেলার সামগ্রী নির্বাচনের মধ্যেই ছেলে- 

মেয়েদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের পার্থকাটুকু ধরা পড়ে। বিশেষ, অবস্থার মধ্যে 
সকলের মধ্যেই যে কোন একটা স্থনিষ্দিট প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, এমন নয় । 
যে ছেল্পে ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক হবে, সাধারণ খেলায় মে আনন্দ পাঁবে না-_মে 
হয়তো! মাটি, বালি, জল, কয়লা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত হবে। অর্থাৎ 
শৈশব-আচরণ থেকে আমরা শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকটা অন্মান করতে 
পারি। বিবেকানন্দ যে একজন মন্ত বড় সাধক হবেন, তা বার বার তাঁর 
সেই “ধ্যান ধ্যান” খেলার মধ্য দিয়ে প্রকাঁশ পেয়েছে । উপসংহারে এই কথা 
বলা চলে যে, শিশুর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের অনেক লক্ষণ-ই ক্রীড়া-নিরত শিশুর 
আচরণের মধ্যেই দেখতে পাঁওয়! যায়। কারণ সেই খেলার সতর্ক যুহর্তে শিশু 
হারিয়ে ফেলে আপন সত্তাকে, উজাড় করে দেয় নিজেকে । শিল্পী, কবি, 
যোদ্ধা, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি খ্যাতনাঁম! মনীষীদের শৈশব-জীবনের বিচিত্র কাহিনী 
থেকেই এর অজন্র প্রমাণ পাওয়া যায়। 


গল্প ব্বল। ূ 

গল্প পেলে আমর! আর কিছু চাই না। ছেলে বুড়ে! সকলেই গল্প শোনবার 
জন্য পাগল। গল্প ভালবাসে না এমন লোক নেই বল্লে-ই চলে; কিন্ত গল্প 
বলার কৌশলটা আমরা ক'জনে-ই-বা আয়ত্ত করতে পেরেছি? আমরা 
যদিও হামেস! গল্প গুজব করি, তথাপি ও ব্যাপারটা যে কি গোলমেলে, 
'ছোটদের আনরে গল্প বলতে বললেই তা? বেশ টের পাওয়া যায়। গল্প শুন্তে 
শুনতে ছেলেরা এমন সব প্রশ্ন করে বসে, যাঁর উত্তর দিতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে 
যেতে হয়। অনেক সময় গল্প বলার দোষে ছেলেরা ধান শুনতে কান” শুনে 
বসে; ফলে 'গল্প বলার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। আবার এমনও দেখা যায়, 
যে, গল্পটা ঠিক অন্ধাবন করতে না.পারার দরুণ, ছেলেরা ক্রমাগত 


গল্প বলা ১৬৯. 


প্রশ্ন করছে; কথায় কথায় “তার মানে কি”, “কেন হোল'--ইভ্যাদি নানা) 
অবান্তর কথায় বক্তাকে কেবল-ই বাঁধা দিচ্ছে, কাহিনী এগুতে চাচ্ছে না ; 
তখন বুঝতে হবে ষে, গল্প বলার মধ্যে ভাষা বা ভঙ্গীগত কোথাও নিশ্চয় 
একটা গলদ রয়ে গিয়েছে, যার ফলে শিশুচিস্তার যোগন্ত্র ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, 
থেই হারিয়ে যাচ্ছে কল্পনার । এইজন্তে গল্প বলার আগে শিশুর চাহিদা; 
আর গল্প বলার রীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে। 
॥ গল্প কি। 

এখন অবশ্য গল্প কি, সে কথাই আলোচনা কর! ধাক। ডাঃ জন্শন “নিছক 
অলস কাহিনী” বলেই গল্পের সংজ্ঞা দিয়েছেন। কিন্তু গল্প কি শুধু অলস 
কাহিনী? এতে কি জীবনের ভাল-মন্দ, স্থখ-ছুঃখ ব৷ রসান্মভূতির কথা নেই ? 
বাস্তবে ষা ঘটছে, তা কি গল্পের বিষয়বস্ত নয়? গল্প কি শুধু তবে কাল্পনিক 
কাহিনী? ঠিক তা নয়; গল্প হচ্ছে ০6৪ 9£ 9])6761006, , অর্থাৎ য়ে 
অভিজ্ঞতা লব্ধ কাহিনী ফলাও করে আর পাঁচ জনের কাছে বলা! চলে, সেই, 
তো গল্প। কিন্ত আমরা যা” দেখছি, হুবহু সে কথা বলতে গেলেই গল্প হবে 
না। রসোতীর্ণ না! হলে, কোন কাহিনীই গল্প হয়ে উঠে না। 

কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, গল্পের মধ্যে ঘটনার ঘন্ঘটা বা তত্বকথা ন। 
থাকলেও, একট রসঘন আনন্দ মৃত্তি আছে। মে আনন্দ শুধু কথকবা 
লেখকের নিজের জন্য নয়, শ্রোতা বা পাঠিকদের জন্য তা” সঞ্চিত থাকে । তাই 
কাউকে ভাল গল্প-বলিয়ে' বা কথক" হতে হলে গল্প বলার আর্ট বা কলা- 
কৌশলকে আয়ত্ত করতে হয়। তার আগে কিন্ত ভাল করে জানতে হবে 
গল্পটিকে। কারণ গল্পের সঙ্গে যদি কথকের প্রাণের যোঁগ ন! ঘটে, সে যদি 
নিজেকে উপভোগ করতে না পারে, তবে গল্পের রস ঘনীভূত হয়ে উঠতে 
পারে না। গল্পের সঙ্গে যে কথক নিজেকে মিশিয়ে ফেলে আপন উপলব্ধির 
রঙে গল্পকে অভিষিক্ত করে তুলতে পারে, সেই তো সত্যিকার উচুদরের গল্প- 
বলিয়ে। কারণ 9০০9৭ 9%০7য-$6110 90958 1015 ০ ৪6০2, আখ্যান, 
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বন্ধ ভাল ভাবে না জানি! থাকলে, গল্প বলতে গিয়ে হঠাৎ কাহিনীর খেই হারিয়ে 
মেতে পারে ; অথবা একই বিষয়ের পুনরাবৃতি ঘটতে পারে। তা ছাড়া 
ঘটনার প্রবাহ মাঝে মাঝে এমন ভাঁবে আটকে যেতে পারে, যাঁতে গল্প জম! 
€তো৷ দুরের কথা, রসস্থপ্টির অভাবে তালি গল্পও মাঠে মারা যাবে। 
॥ গল্প বল! ॥ 

কাজেই গল্পের উপাদানগুলি যে কি, তা একটু জানতে হবে। গল্পকে 
বিশ্লেষণ করলে প্রধানত; তিনটি অংশ পাওয়া যায়, ষথা-_€১) কাহিনী, (২) 
গল্লের চিত্রাংশ, (৩) গল্পের ভাষ! বা শব্ব-ভাগাঁর। গল্পের কাহিনীর মধ্যেও 
আঁবার ঘটনার উত্থান, পতন ও সমাপ্তি বা পরিণতি আছে। তাই হঠাং 
গল্প আরম্ভ করা ঠিক নয়। গল্প বলার জন্তে প্রথমেই পরিবেশ ত্ত্রি করতে 
হয়। গল্পের আবহাওয়। স্থপ্টি হলেই কাহিনীটি ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়ে 
ঘটনার চূড় ( ০11029» ) পেরিয়ে সহজ স্বাভাবিক সমাপ্তিতে গিয়ে পৌছতে 
পারে। কাহিনীর এই শুরু থেকে সার পর্যস্ত একট অচ্ছেছ্য নিবিড় যোগ 
আছে। আরম্ভ থেকে চুড় পর্যন্ত কাহিনী হবে দীর্ঘ, কিন্ত চুড় থেকে সমাপ্তির 
অংশটুকু হবে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত । গল্পের কাহিনীকে ছুড়ে পৌছে দিয়েই 
অল্পের মধ্যে সমাপ্থিতে টানতে হবে। তা” না হলে গল্প কিছুতেই 
জমবে না। 


॥ গল্পের কাঠামো ॥ 


এইজন্যে গল্পের আরস্ত হবে নাটকীয় ভঙ্গীতে । তা হলে শ্রোতাদের 
চমক লাগিয়ে দিয়ে তাঁদের মনকে আকৃষ্ট করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। 
কাহিনী থেকে শ্রোতাদের মনে যে কৌতুহলের সৃষ্টি হবে,_সেই উৎকণ 
যখন শ্রোতাদের গল্লের শেষ পরিণতিতে টেনে নিয়ে যাবে, তখনই শ্রোতাদের 
চমক ভাঙ্গবে, তার! আবিফার করবে গল্পের সত্যন্বরপকে। গল্পের এইটুকু 


গল্প বলা | ১৯১ 
থর অন্তেই কাহিনীর আরস্তের সঙ্গেই ঘটনার উখান, পতন আর সংলাপ 
কত কিই না জুড়ে দিতে হয়। 


॥ কাহিনী ॥ 


কাজেই গল্পটাকে ভাল করে জানতে হলে গল্পের বিভিন্নাংশকেও জানতে 
হবে। কারণ ঠিকমত গল্পের কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, ঘটনার 
পুনরাবৃত্তি হতে পারে। তা ছাড়া সঠিক গল্পটি না জানার দরুণ মাঝে মাঝে 
ঈথ হয়ে আসতে পারে গল্পের গতি, থেমে যেতে পারে কাহিনীর মূল সুরটি ! 
ফলে এমনি করে থেমে থেমে গল্প এগুতে আরম্ভ করলে, শিশুদের কাছে তা, 
অস্বাভাবিক শোনাবে । গল্প বলার সময় ও বিষয় একটু সতর্ক হতে হবে । 


॥ চিত্রাংশ ॥ 


কাহিনীর পরেই গল্পের চিত্রাংশের কথা উঠে। প্রত্যেক গল্পের মধ্যে 
যে বাণীমূতি রয়েছে, শিশুকল্পনায় তা"ধর|। পড়ে। তাই গল্প শোনার সঙ্গে 
সঙ্গে শিশুদের মনে একটা ছবি আকা হয়ে যায়; তাদের মনে স্ষ্টি হয় ঘটনার 
ছাঁয়া-মেছুর আবহাওয়া--ফলে গল্পটি ভুলে গেলেও ছবিটি কিন্তু তাদের মন 
থেকে মুছে যাঁয় না। চলচ্চিত্রের মতই টুকৃরো টুক্রে। ছবির স্ুগ্রথিত কাহিনীই 
কি গল্প নয়? এইজন্ে কথককে কথার মারপ্যাচে স্যষ্টি করতে হবে 
কল্পনার ছবি । বলার গুণে গল্পের ছবিগুলি যখনই শ্রোতাদের সামনে ভেসে 
উঠে, তখনই তো জমে উঠে গল্পের আসর । 

ত৷ ছাড়া গল্পের চিত্রাংশই ম্মরণের যোগহ্ত্র । গল্প সব সময়ে মুখস্থ থাকে 
না, কিন্তু ছবিটা মনে থাকলেই ত1 থেকে গল্প বলা যায়। কাহিনীর সূত্রটি 
হারিয়ে গেলেও কোন রকমে জোড়া-তালি দিয়ে গল্পটা বলা চলে, কিন্তু সেটাই 
কি গর্প বলার শেষ কথ! ? গল্প বলার মধ্যে থাকবে কথকের কল্পনা, সহাহুভূতি 
আর অভিজ্ঞতার রঙ.। কারণ সত্যিকার গল্প হবে অভিজ্ঞতা-প্রস্যত-_জীবস্ত 
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কাহিনী । অর্থাৎ ডাও 6611 ৮1:88 ৪896. : কিন্ত আমরা যা” দেখি ভাই" কি 
গল্প? ঠিক আমরা যা দেখি, তাই বলতে গেলে খবরাখবর হতে পারে, 
কিন্ত গল্প হয়ে উঠে না। এইজন্যে গল্প বলার একটা বিশেষ ঢঙে কাহিনীকে 
ঢালাই' করতে হয়, তা নী হলে অষ্টার রসে হ্যষ্টি সার্থক হয়ে উঠে নী । . 


॥ গয্পের রূপায়ন ॥ 


একটি অতি সাধারণ ঘটনার উল্লেখ করা যাক, যষেমন-_- 

'*ছাতাটি বন্ধ করে এক ভদ্রলোক ট্রামে উঠলেন-*""*উঠেই কোন দিকে 
দিক্পাঁত না করে একটি সীটে ধপ, করে বসে পড়লেন." 

এ একটি অতি সাধারণ ঘটন1:"*এখানে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা বা এমন কোন 
চাঞ্চল্য তার গতিবিধির মধ্যে নেই, যা অন্য যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, 
পারে । 

হঠাৎ একজন ঠাপাতে হাঁপাতে ট্রামে উঠে ধপাস্‌ করে বসে পড়লো..তার 
জামা কাপড়ে রক্তের দাগ-..এখানে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত উৎকণ্ঠ! 
এবং উত্তেজনা খুব আছে; কাজেই এই ঘটনার যৌগস্থত্র ধরে গল্প শুরু কর 


॥ শব্দ সম্পদ ॥ 

এবার গল্পের শব্ধ সম্পর্দের কথায় আপা ষাঁক। প্রত্যেক গল্পের একটা 
নিজন্ব ভাষা আছে । গল্পের প্রকৃতি অন্ুসারেই তার ভাষা বদলায় । কেতাঁবের 
ভাষায় গল্প বল! চলে না; গল্প পরিবেশনের সময় নিজের কথায় আঁপন মনের 
রসে রমায়িত করে ছোট অথচ সহজ কথায় তা উপস্থিত করতে পারলেই গল্প 
উপভোগ্য হয়ে উঠে। গন্ধের মধ্যে কোন ছড়া! বা কবিত! থাকলে তা অবশ্য 
রদবদল কর ঠিক নয়, ওগ্লি অপরিবত্তিত রাখাই উচিত। এখন কথা হচ্ছে 


গল্প বল! ৯৩ 


আখ্যানাংশ, চিজাংশ যাঁর আয়ত্ত হয়েছে, তাকে শব সম্পদের জন্ত ভাষতে 
হয় না। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে গল্প বলার জন্তে কি উপকরণের প্রয়োজন ? গল্প বলার 
জন্ব কৃত্রিম এবং অক্ত্রিম ঘিবিধ উপাদানেরই প্রয়োজন হয়। অকৃত্রিম 
উপাদান কথকের নিজস্ব সম্পদ, তার জঙ্য অবশ্য কিছুটা অনুশীলনের প্রয়োজন 
হয়। উপাদাঁনগুলি যথাক্রমে ১-- 


গল্পের উপকরণ ॥ 

(১) বাত্বয় কশ্বর মধুর হবে। 

(২) কথ্য ভাষার উপর দখল থাকবে । 

(৩) শিশুর মনন্তত্বকে জানতে হবে । 

(৪) শিশু-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে । 
(৫) নাঁট্যরস বোধ থাকবে। 


॥ কৃত্রিম উপাদান ॥ 

(ক) পরিবেশ স্থ্টি 

(খ) গল্পের অহ্কূল শ্রেণী-সৌষ্ঠব 

(গ) রেখা-চিত্র, কাঁটা কাঁগজের ছবি 

(ঘ) খেলাধূলা, নৃত্য ও নাটকীয় ভঙ্গী 

গল্পের উপকরণগুলি শুধু জান্লেই চলে না? গল্প বলার জন্ত রীতিমত 
অনুশীলনের প্রয়োজন । গল্প বলার হ্থুকঠিন কলাকৌশল আয়ভ করতে হলে 
নিয়মিত অভ্যাসের দারা নি্ললিখিত সুঅভ্যাসগুলি গঠন করতে হয়, ঘথা_- 


॥ গল্সানুলীলন ॥ 
(১) কগস্থর নিয়ন্ত্রণ 
(২) শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ 


১৩ 


১৪৫ নয়া শিক্ষা 

(১) 'গল্পবলায় বিরতির প্রয়োজন 

(৪) বক্তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব 

(৫) অভিনয়ের অবকাশ 

এ ছাড়া জানতে হবে কি কি উপাদানে গল্প রচিত ছবে। কারণ বয়সের 
সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চাহিদা ঘেমন বদলান, গল্পের গ্রকৃতিও তেমনি বয়নের সঙ্গে 
বিভিন্ন হবে। কাজেই শিশু-মনন্তত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে গল্প বলতে হলেই 
নিয়লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে £-- 


॥ গল্পের উপাদান ॥ 

(১) গল্প থেকে ভয়ের বিষয়বস্তটুকু পরিহার করতে হবে । 

(২) বাক্যাংশগুলি যতদুর সম্ভব সহজ সরল এবং শিশুর পরিচিত হওয়া 
উচিত। 

(৩) সম্ভব হলে যুক্তাক্ষর বর্জন করতে হবে। 

(৪) বয়স অনুযায়ী গল্পের প্রকৃতি ও উপাদান ভিন্ন হবে। 

(৫) গল্পগুলি কাল্পনিক ও চিত্তাকর্ষক হবে। 

(৬) গল্পের আয়তন হবে স্বল্প এবং তাতে সংলাপ থাকবে । 

(৭) গল্পের একট! সামাজিক ও নৈতিক মূল্য থাকবে। 

(৮) গল্পের বিষয়গুলি হবে আনন্দমূলক এবং মাঝে মাঝে ছু'এক ছত্ত 
সমিল কবিতাও থাকবে । 


॥ গল্পকে রূপাস্তরিত কর! ॥ 

গল্পের বিষয়বস্তর পরেই গর নির্বাচনের কথা উঠে। নির্বাচনই গল্পারস্তের 
প্রথম পর্ব । গল্প মনোনয়নের পরই দেখতে হবে যে, গল্লাটি নেহাৎ ছোট, 
না| বড়? কারণ প্রয়োজনবোধে গল্পকে সময়োপযোগী করে বাড়িয়ে বা 
কষিয়ে বলতে হয়। গল্প বড় হলে তার অবাস্তর অংশ বাদ দিয়ে ছোট 
করে নিতে হয়; আর নিতান্ত ছোট হলে কল্পনার রঙ চড়িয়ে তাকে 


গল্প বলা ১১৪ 
বড় করে তুলতে হয়। এ ক্ষেত্রে অতিরঞন যাই হোক, গল্প গ্রহণোপযোগী 
হলেই চলবে । আর গল্প বড় হলে-_- 

(ক) পার্থ চরিত্র ছেঁটে বাদ দিতে হবে। 

(খ) অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনাও বাদ দিতে হবে। 

(গ) দীর্ঘ সংলাপ সংক্ষিপ্ত করতে হবে। 

ত৷ বলে গল্প ছোট করতে গিয়ে ঘটনার পারম্পর্য ও যৌক্তিকতাকে ক্ষুণ্ন 
করলে চলবে না। গল্প বাড়ানো বা কমানোর মময় দেখতে হবে যে, গল্লের 
যোগন্থত্রে যেন একটা ধারাবাহিকতা এবং যৌক্তিকতা বজায় থাকে ; নচেৎ 
গল্পের মূল স্বর ব্যাহত হবে, খাপছাড়া হয়ে যাবে কাহিনী । 
॥ গল্পের শ্রেণীবিভাগ ॥ 

এর পরেই আসে গল্পের শ্রেণীবিভাগের কথ। | বয়সের স্তর ভেদেই গল্পের 
পধায় স্থষ্টি। প্রথম প্রাক পঠন শৈশব অবস্থার (১-৫ ) কথাই ধর! যাক? 
১-৩ বছরের শিশুদের গল্পের তাষ! হুবে খুব সহজ এবং ছান্দিক। অর্থাৎ খুব 
ছোটদের গল্প হবে ছড়। আর ছন্দে ভরা--ঘার মধ্যে থাকবে আনন্দের দোলা, 
ভাব আর পুনরাবৃত্তি । 


প্রথম বিভাগ 


যেমন-__ নোটন নোটন পায়রা গুলি ঝেশটন বেধেছে । 
বা যমুনাবতী সরন্বতী কাল যমুনার বিয়ে ইত্যাদি। 
এখানে যদিও কোন সংগত অর্থ নেই, ঘটনার জটিলতা নেই, পারম্পর্ধ 
নেই অথচ এই শ্োতের মত ভেসে যাওয়া কাহিনীর স্বতোতৎসারিত গতি, 
শিশুকে আনন্দ দেবে । 


দ্বিতীয় বিভাগ 
৩-€ বখ্পরের শিশুর পরিচিত পরিবেশের কাহির্নীই হবে তার গল্প। এই 


১৯৬, নয়া শিক্ষা 


বয়মে . শিশুর শবভাগ্াঁর কিছুটা বেড়েছে, গল্পের কথ। সে বুঝতে শিখেছে । 
কিন্তু সে কি চায়, কিসে আনন্দ পায়, তা সে বুঝতে ও বলতে পারে। এই 
বয়সের কৌতৃহল প্রবল, সে প্রশ্ন করে সমস্ত জানতে চায়.। পাখী উড়ে কেন? 
পুতুলের মা নেই কেন? আমি তার মা হবো, ইত্যাদি কথা সে বলে। 
কাজেই এই পরিচিত পরিবেশের বিষয়বস্ত তার কাছে আকর্ষণীয় হবে। তাই 
এই চেনা পরিবেশের কথ! দিয়েই তাদের গল্পের পসরা সাজাতে হবে। পুতুল 
ব। জীবজন্তর মুখেই তাঁদের ভাষা দিতে হবে । যেমন--ছোট কুকুরের ছানাটি 
মাকে হারিয়ে কেউ কেউ করছিল; একটা ফুটফুটে ছোট মেয়ে তাকে কোলে 
তুলে নিয়ে বল্লে, কাদছ কেন ভাই ! ইত্যাদি গল্প বলা চলবে। এতে শিশুদের 
প্রক্ষোভ ও সহজাত প্রবৃত্তি কিছুট। সজাগ ও সক্রিয় হয়ে উঠবে; এবং শিশুর 
ভাব-প্রবণতাঁও শ্ফুর্ত হবে। এ ছাড়া শিশু নিজ অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে 
ভালবাসে । কাজেই এ ধরণের গল্প তাঁর পরিবেশ অন্কুযায়ী হবে, অর্থাৎ 
শিশুর বাড়ী, গ্রাম বা! শহরকে কেন্দ্র করে গল্প রচিত হতে পারে । এ বয়সে 
শিশুদের গল্প বলাতেও হবে; কারণ এখন তাঁরা নীরব শ্রোতা নয়, বক্তাও 


হতে চায়। 


তৃতীয় বিভাগ 

পাঠারভ্তের অবন্থ! হচ্ছে ৬-৮ বখ্সরের মধ্যে। একে বাল্যাবস্থা বা 
শৈশবোত্বর কালও বলা চলে। এ বয়সে শিশুর অভিজ্ঞতা অনেক বেড়েছে, 
কল্পনাশক্তিও জাগ্রত হয়েছে এবং কিছুটা বিচার-বিবেচনা শক্তিও হয়েছে । 
কাজেই এই বয়সের শিশুদের কাছে রূপকথার গল্প বল! চলে; তবে এ বয়মের 
ফূপকথার গল্প হবে অপেক্ষাকৃত সহজ স্বাভাবিক । কোন ঘটনার মধ্যে 
(কোথাও জটিলতা বা ঘোরাল কিছু থাকবে ন!। গল্প শুনতে শুনতে শিশুরা 
দ্বেন ভেবে নিতে পারে যে, এর পর এই জিনিস আসবে, তা হলে গর্পটি অন্থু- 
ধাবন করতে শিশুদের তেমন বেগ পেতে হবে ন)। শিশুর কৌতুহল গল্পের 


গল্প বল ১৯ 


শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে শিশুর মনকে ; গল্পের আকর্ষণ এবং আনন্দ ছুই 
থাঁকবে শিশুর কাছে-_এই ধরণের গল্পই এ বয়সের উপধোগী হবে। 
চতুর বিভাগ 

বাল্যোত্তর (10108 ৪০1)০০] 1১9:890. ) ৮-১১ বৎসর-_- | 

এই বয়সে শিশুর চেতনা যেমন সজাগ হয়ে উঠতে থাকে, মনও তেমনি 
হয়ে উঠে বহিমূ্থী। দলগত মনোতাবও প্রবল হতে থাকে-_শিশুমাত্র মিলে 


মিশে খেল! করতে চায়। দলগত খেলাধূলা, মারামারি প্রতিষোগিতাই এই 
বয়সের শিশুরাই ভালবাসে । কাজেই এই বয়সের শিশুদের উপযুক্ত 


খপ্প হবে: 
(ক) রবিনহুডের গল্প, বিশে ডাকাতের, ভোম্বল সর্দার, গালিভার এবং 
ছাত্াবাসের গল্প । ৃ 


(খ) ছোট ছোট আদর্শ বা উদ্দেশ্মূলক কাহিনী, জীবনী এবং নীতিগল্প। 
(গ) তা ছাড়া প্রকৃতির গল্প প্রভৃতি । 


এঞ্চম বিভাগ 

কৈশোর অবস্থা (মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের বয়স ব! বয়ঃসদ্ধিকাল ) 

ছেলেদের ১১-১৪ ) আমাদের মত গ্রীক্ষপ্রধান দেশে অবশ্য ১১ বছর 

মেয়েদের ১১-১৪ ূ থেকেই বয়ঃসন্ধিকাল উপস্থিত হয়ে যায়। 

এই বয়সে গল্প শোনানোর চেয়ে পড়তে দেওয়াই ভাল। কৈশোরের গল্পে 
শীতিকথা, আদর্শ হাশ্তরস, বীরপূজা৷ কোন কিছুই বাদ যাবে না। এই বয়সে 
গল্প বলার চেয়ে জানার পথের সন্ধান দিতে হবে_বই পড়ে শিশুরা আরও 
জ্ঞান আর আনন্দ আহরণ করবে । 

এ ছাড় ছোটদের গরে থাকবে পুনরাবৃত্তি। কোন একটা বক্তব্যের শেষে 
একই কথা বার বার ঘুরে ফিরে আমবে; তাহলে শিশ্ররা আনন্দ পাবে, 


১৯৮ নয়া শিক্ষা 


গযাংক্লের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটবে; জানা জিনিসের পুঅরাবৃত্তি থেকেই 
গয্লের অনেকাঁংশই শিশুর কাছে পরিচিত বলে মনে হবে। কাহিনী অবস্থা 
হবে বর্ণনা-বহল নয়, ঘটনাবহুল-_-কারণ ঘটনার ঘনঘটায় কাহিনী আপনা 
থেকেই জমে ওঠে। 

ঘটনার বহুলত্বই হবে শিশু-গল্লের ছিতীয় বৈশিষ্ট্য | গল্পটি ঘটনায় ঘটনায় 
ঠাসা হবে, কিস্ত মোটেই এলোমেলো হবে না। জাশ। বিষয়বস্ত থেকেই 
অজানায় শিশু-কল্পনা ছুটে যাঁয়। তাই পরিচিত জিনিস, কথা, শব্দ গ্রভৃতিকে 
অবলম্বন করেই শিশুদের উপযোগী গল্প রচনা করতে হবে । 

এ ছাঁড়া শিশু-গল্প হবে সহজ চিত্রবহুল। পরিচিত পরিবেশের চিত্র অথবা 
কোন জ্ঞান! বা পরিচিত বস্তর মাধ্যমেই রূপাঁয়িত হয়ে উঠে শিশু-কল্পনার চিত্র। 

যেমন--উই টিপিকে কেন্দ্র করেই শিশুদের মনে পাহাঁডের ধারণ! 
দেওয়া যায়। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গল্প বলার ভঙ্গী কি হবে? অর্থাৎ কি ভাবে গল্প বলতে 
হবে? এক কথায় গল্প বলার ভঙ্গী হবে সহজ, সরল। অর্থাৎ কথা বলায় 
কোন অস্পষ্টত। দোষ থাকবে না । 


॥ গল্প বলার ভঙগী ॥ 


গল্প বলার ভঙ্গী হবে-_ 

(১) সরাসরি (06০0) 

(২) সহজ নরল (51001) 

(৩) নাটকীয় (07%7779110) 

(৪) অভিব্যক্তি যেন অতি নাটকীয় না হয়। 

অর্থাৎ হামি কান্মা, রাঁগ, ভয় ও আনন্দের ভাঁব যেন বক্তীর মুখের ভঙ্গীতেই 
প্রকাশ পায়; এর জন্তে অভিনয়ের আশ্রয় নেওয়াটা ঠিক নয়। কারণ বেশী 
নাটকীয় ভাব ছেলেদের হাঁসির উদ্রেক করতে পারে, কাজেই ত| বর্জনীয় । 


গৃঙ্নু বলা ২ 
& শ্রেণী বিভাগ ॥ 


শ্রেণী সাজানোর ব্যবস্থাই হচ্ছে গল্প বলার শেষ পর্। 

গল্পের শ্রেণীতে শিশুরা বসবে অর্ধচন্ত্রের মত হয়ে, আর কথক বা শিক্ষক 
বসবেন অর্ধবৃত্তের সামনে । এই ব্যবস্থার সুবিধা এই যে, কথকের মুখ যেষৰ 
শিশুরা দেখতে পাঁয়,“কথক”-ও তেমনি এক নজরে দেখতে পান সকল শিশুকেই । 
তা ছাড়া এমন ভাবে ছেলেদের বসবার ব্যবস্থা করতে হুবে ষে, ভারা যেন খাঁ 





শ্রেণী বিন্াস-_-কথক ও শ্রোতার আমন | 


না. বেকিয়ে অতি সহজেই কথককে দেখতে পায়। গল্প শোনার সময় শিশুরা 
কথকের গা৷ ঘে'সে বসতে চায়, তাঁর এতটুকু নিকট সান্লিধোর জন্যই অনেক, 
সময় তারা কলহ করে । কাজেই এ অন্ধৃবিধা দূর করবার জন্তে সকলের কাছ 
থেকে সমান দুরত্ব বজায় রাখতে হবে; এবং এমন ভাবে গল্প বলতে হবে ষে, 
প্রত্যেক শিশুই ষেন মনে করতে পাঁরে যে, কথক নিশ্চয় তাকেই গল্প বলছেন। 


॥ শ্রেণী-শৃঙ্খল। ॥ 
শ্রেণী-শৃঙ্খলার জন্যে কখন-ই জোর গলায় কথা বলা ঠিক নয়। গল্প বলার 


২০৪. নয়! শিক্ষা 

সময় ছেলেদের মধ্যে এতটুকু বিশৃঙ্ধল! দেখা দিলে, ধমকে তাদের চুপ করালে 
কোন ফল হয় না; গল্পের যাছুস্পর্শে তাদের মুদ্ধ করেই শ্রেণী-শৃঙ্খল! ফিরিয়ে 
আনতে হবে। অনেক সময় আবার গল্প বলার মনোভাবের উপর গল্প বলার 
ভালমনদ অনেকখাঁনি নির্ভর করে £ যেমন কথকের ইচ্ছে নেই অথচ শিশুরা 
জিদ ধরেছে গল্প শুনবে, সে ক্ষেত্রে গল্প বলাটা কিছুতেই ভাল হতে পারে নাঃ 
কারণ সেখানে গল্প বলার মধ্যে আন্তরিকতার পরিবর্তে আসবে ফাকি । এ 
ছাড়! তথাকথিত মাষ্টার মহাশয়ের গভ্ভীর মনোভাব--কোনরূপে দাক্সিত্ব সারা 
--যেন কথকের না থাকে । কথক যেখানে নিজেই একাধারে শ্রোতা ও 
রসবেতা--উপলদ্ধির ক্ষেত্রে শিশুদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেল,--গল্প 
সেখানে হয়ে উঠেছে পরম উপভোগ্য । 


॥ গল্প বলার দোষ ॥ 


পরিশেষে গল্প বলার ক্রটিবিচ্যুতি নিয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন । 
একে ঠিক গল্প বলার দোষ না বলে কথকের ত্রুটি বল! যেতে পারে । কাজেই 
নিয্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি প্রত্যেক কথকের একটু খেয়াল রাখতে 
হবে, যথা £-- ৃ 

(ক) কথক ঘদ্দি তার কথাবার্তীয়, আঁচার-আচরণে শ্রোতাদের আকুষ্ট 
করতে না পারে, তা হলে কিছুতেই গল্প জমতে পারে ন৷। শ্রোতাদের 
ভালবাস! না পাওয়াটা ও কথকের ক্রটি । 

(খ) উচ্চারণ দৌষই হচ্ছে কথকের মারাত্মক দোষ। তাছাড়! স্থমধূর 
লালিত্যপূর্ণ ভাষা ও কণ্ঠন্বর গুণেই ছোটদের অন্তর স্পর্শ করা যাঁয়; কাজেই 
ও-ছুটোর যে কোন একটার অভাবই কথকের ত্রুটি বলে গণ্য হবে । 

(গ) কথ্য ভাষায় দখল ন! থাকলে গল্প বল! চলে না। 

(ঘ) এক ঘেয়ে স্থুর, কর্কশ আওয়াজ ও একটান| বিনিয়ে বিনিয়ে বলা 
কথাটাও কথকের দোষ । 


গল্প নির্বাচন ২০১ 


($) রসহীন বাক্য কারো! প্রাণে দাঁড়া জাগায় না । গুরু-গম্ভীর মাষ্টারী 
ভাঁব শ্রোতা ও কথকের মধ্যে ব্যবধান হৃষ্টি করে। ওটাও একটা ক্রুটি। 

(চ) ুষ্রী চেহারা ন! হলে শ্রোতাদের মন আকৃষ্ট করা যায় না; বর 
রসিকতার অভাবও কথকের আর একটি ক্রুট। 

(ছ) মুদ্রাদোষ কথকের অন্য একটি ক্রটি। কথায় কথায় মুদ্রাদোষ 
দেখা দিলে গল্পের রস দানা বাঁধতে পারে না। কারণ “বুঝেছ কিনা” আচ্ছা, 
“বটেত” প্রভৃতি কথায় মাঝে মাঝে কাহিনীর শ্রোত ঘুরপাক খায়; অবান্তর 
কথার ভিড় ঠেলে গল্প এগুতে চায় না । কাজেই মুত্রাদোষ বর্জনীয়। 


গল্প নিব্ণাচন 


গল্প নির্বাচনের সময় প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, শিশু মাত্রই অব্যবহিত 
বর্তমানের গপ্ডির মধ্যে বাস করে। তবু তার প্রতিদিনের জগৎ কী আশ্চর্য 
কল্পনা! আর রহন্তে ঢাকা! জীবনই যেন তার কাছে পরম বিশ্ময়ের বস্ত। 
প্রত্যক্ষ বাস্তবকে নিয়ে শুরু হয় তার অন্গপন্ধান আর পরীক্ষা । কাজেই এট! 
খুবই স্বাভাবিক যে, শিশু মাত্রই তার চেনা পরিবেশের গল্প শুনূতে চাইবে ) ঘা? 
সে দেখে, শোনে, দুহাতের মধ্যে পায়-_সে বিষয়ই সে জানতে চায়; এই 
জানার মধ্যেই প্রকাশ পায় শিশুর নিজম্ব অভিপ্রায়; তার কারণ এই €ষ, 
শিশু মাত্রই অত্যন্ত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। কাজেই এমন গল্প তাদের বলতে হবে, 
য। তার চিরপরিচিত পরিবেশের কাহিনী এবং যাঁকে নে বাস্তবে বূপান্লিত 
করতে পারে। গল্প নির্বাচনের সময় এদিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে। 

বছর তিনেকের ছোট শিশুর! কিন্তু নিজ অভিজ্ঞতার কথা শুনতে 
ভাঁলবাসে। কাজেই সেই বয়সের শিশুদের কাছে সেই বয়নের অভিজ্ঞত। আর 
সংলাপ একান্ত হৃদয়গ্রাহী হবে । তাই দেখা যায় যে, তিন বছরের শিশুরা! 
নিজ অভিব্যক্তির কথা শুনতে পেলে আর কিছুচায় ন1। শিশু মাত্রই যা করতে 


২০২. নয়! শিক্ষা 


ছা, যা তার ভাল লাগে, অন্ত শিশু এমন কি পশুপক্ষীর় জবানীতেও শিশুর! তা 
শুনতে ভালবাসে । তাই গল্পের কুকুর, বিড়ালের মুখে তাদেরই ভাষ! শুনলে 
শিশুরা! এতটুকু অবাক হয় না, বরং তাঁদের মুখের কথায় শিশুরা খুশী হয়্। 
এমনি করে জীবজন্তর গল্প শুন্তে শুনতে রূপকথার প্রতি শিশুদের মোহ জন্মে । 
তাই বলে থে কোন বয়সের ছেলেদের কাছে রূপকথ! বলাটা কি ঠিক? শিশুর 
যন তৈরী হবার আগেই রূপকথার অবাধ কল্পনায় শিশুদের ছেড়ে দেওয়া ঠিক 
নয়। কাজেই যাতে অতি ছেটি বয়সেই শিশুদের কাছে বধূপকথার গল্প বল! 
না হয়, সে বিষয়ে “কথক'কে একটু সজাগ হতে হবে। রূপকথার কাহিনী 
যে তার্দের অনুপযোগী হবে তা নয়, রূপকথার আশ্চধ জগত্, যাতে তাদের 
বিভ্রান্ত, চমকিত না৷ করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কাজেই সেই ধরণের 
কোন গল্প বলার আগে, তাদের মনকে এমন ভাঁবে তৈরী করে নিতে হবে যে» 
সহজ স্বাভাবিক কৌতুহলবশেই শিশু যেন প্রবেশ করতে পারে রূপকথার 
জগতে। 


দ্বিতীয় কথ! হচ্ছে কোন্‌ সময় বূপকথার গল্প বলতে হবে? বাস্তব অভি- 
জ্তার মধ্যে শিশু খন অন্ুপ্রবিষ্ট হয়েছে, তখন নিছক কল্পনা তার কাছে 
নিরর্থক। কাজেই বান্তব পরিবেষ্টনীর রহস্তাহুসন্ধানে শিশু যখন ব্যন্ত, তখন 
তাকে কল্পনার তেপাস্তরে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে গল্প বলার উদ্দেশ্য, 
বার্থ হবে। বাস্তব-ই শিশু-কল্পনার উৎস- প্রত্যক্ষ সত্যের তোরণদ্বার দিয়েই 
শিশুরা গবেশ করে কল্পনার অনিত্য লোৌকে । কিন্তু তাই দি হয়, তবে কেমন, 
করে শিশুরা কল্পনার রসান্বাদন করবে? তার উত্তরে একজন শিশুবিশেষজ্ঞ- 
বলেছেন যে, শিশুদের কাল্পনিক উপলব্ধির ক্ষমতা বাড়াতে হলে, তার পক্ষে ঘা 


জীবন্ত সত্য, সেই পরিবেশের সঙ্গেই তার নিবিড় সংযোগ ঘটাতে হুবে। তাই 
তিনি মন্তব্য করেছেন যে, ৮৩ 97 7১78৮ 10010 08010. 60 82) 91009015100 
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গল্প নির্বাচন ২৬, 


এই প্রত্যক্ষ পরিচিতির কথ অবশ্ স্কুলের প্রথম ছুটি শ্রেণীর শিশুদের জীবন 
বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য । 
এখন ছোটদের উপযোগী গল্পের শ্রেণী বিভাগ নিয়ে আলোচন! করা যাক । 


॥ শিশু-অভিচ্ঞতার কাহিনী ॥ 


শিশু-অভিজ্ঞতার কাহিনীই হবে শিশু-গল্পের প্রথম স্তর । একাস্ত ছোটদের 
কাছে তার নিজ অভিজ্ঞতাই সত্য, তার বাইরে শিশুর অন্ত কোনি কথা জানা 
নেই। কাজেই সে অজানা! কথার প্রতি তার বিশেষ মোহ নেই তার' 
কারণ এই যে, নিতান্ত ছোট শিশু মাত্রই একাস্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তাঁর চারি- 
পাশে যে স্পষ্ট পরিসর পরিবেশ রয়েছে, তার বাইরে শিশুর দৃষ্টি চলে ন|। 
তাই গল্পের মধ্যে সে তার মা বাঁপ অথবা নিজের কথা শুনতে পেলে খুশী হয়ে 
উঠে। আর একটু বয়স বাঁড়লে শিশুরা এমন অভিজ্ঞতার গল্প চায়, যা! তার! 
নিজেরাই করে বা বলে। শুধু কি তাই? বৈচিত্র্যহীন একান্ত পরিচিত 
বিষয়বস্তকে কেন্দ্র করেও শিশু-কল্পনা অনেক সময় মূর্ত হয়ে ওঠে। নিত্য 
দেখার ফলে যে বণ্তগুলি আমাদের কাছে বিশ্রী একঘেয়ে বলে মনে হয়, সেগুলির 
মধ্যেও শিশুরা কত না নৃতনত্তের সন্ধান পাঁয়। তাই রেলপথ, দোকাম-পসার, 
টেলিগ্রাফের পোষ্ট, টেলিফোন প্রভৃতি অতি সাধারণ বিষয়বস্তৃগুলির রহস্ত' 
শিশুদের কাছে দৈত্যপুরীর কাহিনীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ ধরণের গল্প আমাদের সাহিত্য বিশেষে 
নেই। ফলে হয় কি, আমর! অনেক সময় অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেদের গল্পই 
ছোট শিশুদের কাছে পরিবেশন করে থাকি । কাজেই সে গল্পে শিশুর আনন্দ" 
পায় না, অধিকাংশ সময় তাঁদের মনের ক্ষুধা অতৃপ্ত থেকে ষায়। ফলে মন- 
স্তত্বের দ্রিক থেকে গন্প-বলার উদ্দেশ্ঠ সেখানে ব্যর্থ হয়। 

আমেরিকান সাহিত্যে অবশ্য এ ধরণের গল্পের অভার নেই । [107] 
এব রচিত এখন ও এখনকার গল্প (0০7 ৮2৭ ১২০ (০7৮ 7০০৮) জীবস্তু 
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অভিজ্ঞতীর কাহিনী । বয়সের দিকে লক্ষ্য রেখেই সেখানে গল্পের শ্রেণী 
বিভাগ করা হয়েছে । নেখানে ছুবছরের শিশু থেকে আরম্ভ করে সাত বছর 
পর্যস্ত শিশুদের উপযোগী অসংখ্য অভিজ্ঞতার গল্প আছে। বয়সাঁছসারেই 
শল্পগুলি পুস্তকটিতে হুন্দর ভাবে সুবিত্তত্ত করা হয়েছে। ছোটদের গল্প-কথা 
প্রসংগে লেখক সেখানে মন্তব্য করেছেন যে, দু' তিন বছরের শিশুদের গল্প 
যখন একান্ত তাঁদের নিজেদেরই কথা, তখন তাঁদের উদ্দেশ্টেই গল্প গুলি রচিত 
'না হলে সেগুলি বয়সের উপযুক্ত না৷ হওয়াই স্বাভাবিক। সেইজন্তে লেখক 
বলেছেন মে এঁ ধরণের গল্পগুপি হবে শিশু-অভিজ্ঞতার চে ঢাল! (575 
বিশেষ, বর্ণনা! বা কল্পনামূলক কাহিনী নয়। 


॥ ভন্যা্য শিশুদের গল্প ॥ 

শিশুদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার গল্পের পরেই আসে অন্যান্ত শিশুদের 
কথা । বয়সের সঙ্গে যখন শিশু-অভিজ্ঞরতার পরিধি বেড়ে চলে, তখন অন্তান্ত 
শিশুদের কথা জানার জন্যে তাদের মনে কৌতুহল জাগে। শিশুর 
'আত্মকেন্দ্রিক মন তখন নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই সেই বয়সের অন্যান্য শিশুদের 
জানতে চায়, যাচাই করে দেখতে চায় নিজ অভিজ্ঞতাকে । তাই দেখ! 
স্বায় যে, অপেক্ষাকৃত বড় শিশুর! তাদের নিজ অভিগ্রায় ব| ইচ্ছাগুলি 
'অপরের কাধকলাঁপের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠতে দেখলে খুশী হয়ে উঠে। শুধু 
তাই নয়, তারা আরো চায় যে, বার বার সেই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হোক। 
তিন চার বছরের শিশুর কাছে ঘটনার এই পুনরাবৃতিটুকু বিশ্বয্বের চমংকারিত্বে 
পরিপূর্ণ। তার কারণ এই যে, ছোটর! যেমন কাহিনীর জটিলতার মধ্যে 
গ্রবেশ করতে চায় না, গল্পের গতির সঙ্গে ঘটনার পুংখান্নপুংখ বিবরণটুকুও 
তেমনি তার! অনুধাবন করতে পারে না । কাঁজেই শিশুদের সেই মনস্তাত্বিক 
গ্রতিক্রিয়ার জন্যে গল্পের মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তির আয়োজন । এইজন্তে 
“যমুনাবতী সরস্বতী, কাঁল যমুনার বিয়ে* কিংবা “নাকের বদলে নরুণ পেলাম 
. টাক ভূমাঁড়ম্‌ ডূম্্‌, প্রভৃতি গল্প এ বয়সের শিশুদের পরম উপভোগ্য হবে। 


গল্প নিবাচন ২০৫ 
॥ শিশু-পশু-পক্ষী-ইজিন-শকট প্রভৃতি চলমান বন্তর গল্প ॥ 


তৃতীয় স্তরের গল্প হবে চলমান বস্বর গল্প। কারণ' শিশু মাত্রই নিজ 
চাঞ্চল্ের প্রতিচ্ছবি দেখতে চায় যে কোন প্রাণী, এমন কি জড় পদার্থের 
মধ্যেও। তার কারণ শিশুদের এই উপলদ্ধিবোৌধ তাদের জৈবিক চেতনাসঞ্জাত। 
চার পাঁচ বছরের শিশুর! অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করে। তাদের মননশীলতা 
আরম্ত হয় জৈবিক অনুভূতির মাধ্যমে । কাজেই শিশুর চিস্তা ও ব্যক্তিত্ব 
মূর্ত হয়ে উঠে তার খেলাধুলার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে। আপন প্রন্কতি 
অনুসারে শিশু মাত্রই জড় নির্জীব পদার্থের মধ্যেও দেখতে চাঁয় সেই গতি 
আর অস্থির চাঞ্চল্যকে। কাজেই আমরা যদি কোন নিজীব পদার্থের গল্প & 
বয়দের শিশুকে শোনাতে চাই, তা হলে গল্পের মধ্যে তাকে জীবস্ত করে তুলতে 
হবে,তবেই শিশুরা তাকে জীবন দিয়ে অনুভব করবে । তা ছাড়া গল্প যদি 
সহজ ও স্পষ্ট হয়, তবে গল্পের পাত্রপাত্রীর সঙ্গে শিশু সহজেই নিজেদের সনাক্ত 
করতে পারবে ; এবং তাদের এই 70780101906100-এর সময় কোন জটিলতার 
স্ষ্টি হবে না, অথবা! বাস্তবের গণ্ডী থেকে তাদের কল্পনার অচেনা জগতে টেনে 
নিয়ে যেতে হবে না। বাস্তব রহস্যই তাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে রাখবে । 
কারণ নেকড়ের মুখে মাচ্ষের ভাষা দিলেও, সে যে-নেকড়ে, সেই নেকড়েই 
থাঁকবে, এবং ইঞ্চিন ইঞ্জিনই থেকে যাবে । 


এই জন্যে দেখা যায় যে, কুকুর-বিড়াল-খরগোস মাঁছষের পোষাক পরে' 
গল্পের মধ্যে যখন কথা! বলে, তা শিশুদের খুব আনন্দ দেয়। তাই গায়ের 
ইদুর আর শহরের ইছুরের গল্প, বিড়াল বা নেকড়ের কথা শিশুদের ভাল' 
শাগে। 

আধুনিক বিজ্ঞানের কলকজার বিন্ময়কর গল্প শব্দমুখর শহরের দৃশ্য বা 
চত্্র কোন কাহিনীতে পাওয়া দুফর__কাজেই শিশুদের কাছে এ ধরণের কোন 
নন পরিবেশন করা সম্ভবপর নয়। তা সম্ভব হলে গল্পগুলি নিশ্চয় শিশুদের 
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হ্থায়গ্রাহী হতে! । কারণ, গল্পের মধ্যে শিশু চায় ৪০৮০7, তাঁ সে যে-ধরণের 
শল্পই ফোক ন| কেন-"জীবজন্ত, দৈত্যদানব, পরী অথবা অন্য কিছু। 


॥ রূপকথা অথব। রূপক গল্প ॥ 


অভিজ্ঞতা! আর বাস্তবতার পরেই আসে রূপকথার গল্প। মন্তেসরি 
অবশ্যই বলেছেন যে, রূপকথার গল্প শিশুদের কাছে পরিবেশন কর! ঠিক নয়, 
তথাপি শিশু মাত্রই যে দ্ূপকথা শুনতে ভালবাসে, এ কথা অস্বীকার করা 
সাক না। কারণ কাহিনীর এই কল্পনার মধ্যে শিশু লাত করে চিত্তবিনোদনের 
আনন্দ; তার হৃদয়াবেগ লাভ করে মুক্তি, কল্পন৷ হয়ে ওঠে সক্রিয়। শুধু কি 
তাই? শিশুদের এই কল্পনাশক্তি সংকুচিত হলে তার ভাবাবেগের পথ এমন- 
'ভাবে রুদ্ধ হয়ে যায় যে, তাদের জীবনের নান। ক্ষেত্রে দেখ! দেয় রসানভৃতির 
'দৈম্ধ । তাই একজন শিশু-বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, ক্ধপকথার জগৎ থেকে 
"শিশুদের নির্বািত করার পরিণাম হচ্ছে, এক কথায় তাদের ভবিষৎ জীবনের 
মাধুর্য হরণ করা । কারণ কল্পনার উত্স হত যে রসবোধ উৎসারিত হয়ে 
আসে, তাঁর ফলেই জীবনে সাহিত্য এবং শিল্পের মাধুর্য আর সৌন্দর্য উপলব্ধির 
ক্ষমতা! অনেকগুণে বেড়ে যায়। এমন কি মানা ঘাতগ্রতিঘাতের প্রতিক্রিয়ার 
মধ্যেও প্রাণধারণের গ্লানিকে স্থধ! ক্ষরণের খনি করে তোলে । তাই তিনি 
'বলেছেন যে," :". ০ 7০ 06 ০110 01 £০9০ 18117 96071091960 019 
০৮ +017011)106 ৮71)101 10081005811 110970070 00015101985075016, 
৪1] ৮৮ 000175 ছি]] 01 01950106৮00 211 110 00076 0011] ০04 91107, 
100 00% 15 006 01 01১০ 72016980101) 01 1116 1১109) ৮4০71710115, 

কাজেই শিশুর আগ্রহ এবং চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে রূপকথার ভাণ্ডার 
থেকে এমন গল্প নির্বাচন করতে হবে, ঘা! শিশুদের চিরস্তন প্রয়োজন মেটাবে । 

কিন্ত ্ূপকথার গল্প কি নিছক কল্পনার গল্পই হবে? না, বাস্তব অভিজ্ঞতার 
সঙ্গে তাঁর যোগ রাখতে হবে। কাজেই ছোটদের জন্তে এমন লব গল্প নির্বাচন 
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করতে হবে-_ধাঁর মধ্যে কল্পনার অঞ্জন থাকলেও প্রতিদিনের কাজের লঙ্গে 
খাকবে তার যোগাযোগ । কারণ শিশুর অভিজ্ঞতা আর ভালবাসার ক্ষেত্র 
সীমাবন্ধ; কাজেই সেই পরিচিত বস্তর মাধ্যমেই তাকে পরিচিত করাতে হবে 
অজানার সঙ্গে। তাহলে তার আত্মবিশ্বাম জন্মাবে। কাঁজেই তার চেন! 
পরিবেশ, ঘরবাঁড়ীর লোকজন, খাস্যপরিচ্ছদ, চেন! বিড়াল কুকুর, বাগান, 
বাড়ীর নিকটের বর্ণা, পথঘাট শিশু-কাঁহিনীর অপরিহার্য বিষয়বন্ত। গল্পের 
মধ্যে শিশু এ-গুলিকে তার একাস্ত নিজের বলে মনে করে। 

এ ছাড়! গল্লের মধ্যে থাকবে আরও কয়েকটি দিক। যেমন (ক) হৃদয়- 
গ্রাহী বিন্ময়ের কাছিনী, যথা--“তিন ভগ্লুকের গল্প”, থে) ঘটনা-বহুল, ছন্দময় ও 
পুনরাবৃত্তির গঙ্প, ঘথা--“নাঁকের বদলে নরুণ পেলাম” অথবা “সাত ভাই চম্পা 
জাগ রে, কেন বোন পারুল ডাক রে, প্রভৃতি গল্প, (গ) অনুভূতির গল্প-__শিশুর 
নিত্য অভিজ্ঞতার মধ্যে যে উপলব্ধি রয়েছে__যেমন খাওয়া-দাওয়া, পরিচ্ছ্ণ 
'আর ফুল প্রভৃতির গল্প:'.এই শেষোক্ত গল্পগুলি কেমন হবে, সে সম্বন্ধে একজন 
বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, এই গল্পগুলিকে তীব্র অন্ুভৃতিগ্রাহ্হ করে তুলতে হবে। 
অর্থাৎ এই গল্পের মধ্যে থাকবে একটা! 56:0119 59190 81010981. 

॥ এড ভেঞ্চার, বাছু ও রোমাঞ্চকর কাহিনী ॥ (ছ" সাত বছরের উধ্বের 
শিশুদের জন্য ) 

বিন্ময়ের স্বর শিশুকে মুগ্ধ করে । রূপকথার অনেক গল্পের মধ্যে সে খুজে 
পাঁয় এই স্থরটিকে । “ছুই চক্ষুর' গল্প “দুঃসাহসিক রাঁজপুত্রের কথা, প্রভৃতি 
পরম বিম্ময়ের কাহিনী শিশুদের ভাল লাগে । অথব। ইংরাজী গল্পের সেই 
কথা গুলিও 1919 110, ] মা15]) €০ 6৪৯৮, শিশুদের আনন্দ দেয় । 

এ ছাড়া হাঁসি গল্প, অস্বাভাবিক মানুষ এবং মজাদার বুদ্ধির কাহিনীও 
শিশুরা পছন্দ করে। যেমন £ 

(ক) হাস্যরসের গল্প- গোপাল ভড়ের গল্প, “অবাক জলপান”, “আচ্ছা! 
ফ্যাসাদ” "আবোল তাবোল, প্রভৃতি হান্তরসের গল্প ও কবিতা । 


২০৮ নয়া শিক্ষা 


(খ) জীবজন্তর বুদ্ধি ও কৌশলের কাহিনী, যেমন--কাক ও শেয়ালের 
গল্প, বাঘের মাম! ভোম্বল দাসের গল্প, জানোয়ারের চিড়িয়াখান৷ প্রভৃতি গল্প। 

(গ) ক্ষুদ্র জিনিস, প্রাণী ও মানুষের গল্প--- 

উদীহরণ স্বরূপ বলা চলে যে, 'বাচ্চ1 ভালুকের গল্প” 'বামনের দেশে 
গ্যালিভার”, “ছাগলের ছ1” “ছোট্র টেবিল+, একটি মগ" প্রভৃতি গল্প । রূপকথার 
গল্পের মধ্যেও অবশ্ঠ এ সব উপাদান প্রচুর পাওয়া যায়; শিশুর বয়সের দিকে 
নজর রেখে সেগুলি নির্বাচন করতে হবে। 

এই তো! গেল নেহাঁৎ ছোট ছেলেদের গল্প নির্বাচনের বিষয়। এখন এমন 
কতকগুলি গল্পের বিষয়বস্তর কথা চিন্তা করতে হবে, যেগুলি ঠিক শিশু-শ্রেণীর 
উপযুক্ত নয়; অথচ যেগুলি নিক্ন বুনিয়া্দী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী 
হুবে। এই 11০21 গল্পগুলি খুব ভাল না হলেও কয়েকটি বিশেষ কারণে 
সেগুলি একান্তভাবে নিয় বুনিয়াদী শ্রেণীর ছাজ্রদেরই উপযুক্ত হবে। 

নিম্নলিখিত কাহিনীগুলিই হবে দেই বিশেষ ধরণের গল্প । এ গল্পগুলি, 
সাত থেকে আট বছরের ছেলেদের উপযোগী হতব-_ 

যথা) ভাইনীর গল্প £ 

অলৌকিক কাহিনীও শিশুরা পছন্দ করে। সম্ভব অসম্ভব সমস্ত কিছুই 
শিশুর কাছে সমান সত্য। কিন্তু এই ধরণের গল্প শিশুদের কাছে অবতারণা 
করবার আগে দেখতে হবে, শিশুর কল্পনাশক্তি জাগ্রত হয়েছে কিনা। কল্পন। 
বিকশিত ন৷ হলে শিশুদের মনে কোন আশ্চর্য ধারণাই রেখাপাত করতে পারে 
ন1। তাই ষে শিশুর মনে কাল্পনিক মৃত্তির কোন ধারণা জন্সেনি, তার কাছে 
ডাইনীর গল্প ঘেমন ভয়াবহ, তেমনি অপরিচিত । যেমন, আলাঁদিনের আশ্চর্য 
প্রদীপ অথব! ডাইনী বুড়ির গল্প । 

(8) ড্রাগনের ( পক্ষবিশিষ্ট সর্পের ) গল্প : 

এগুলি ভয়াবহ অথচ রোমাঞ্চকর কাহিনী | অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের 
শিশুদের কাছে--এই ধরণের গল্প থিংলের যথেষ্ট মূল্য আছে। যেমন রক্তমুখী 


স্মছ ক মি টা 
প৯ ্‌ 


ছাগনের বি রাজপুত বরের কথা শিশু-কনাকে বীগ্ধ আলোড়িত 
করে। গ্রীক-শিশু-সাহিত্যে এই গল্প অশ্্রতুল নয় । 

(7) অতিমানব ব! দৈত্যের গল্প £ ক 

বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু-কল্পন! যতই দান। বেঁধে উঠতে আরম্ভ রুরে, 
ততই অতিমানব ব! দৈত্য-দানবের কথ শিশুদের মনে উদ্দীপনার মশাল 
জেলে দেয়। তাই একটা বয়সে শিশুরা এই ধরণের গল্পে যথেষ্ট আনন্দ পায়। 
গ্রীক সাহিত্য এই ধরণের গল্পে পূর্ণ-_ঘেমন একচক্ষ পলিফেমাসের গল্প, 
ইউজিসিস্-এর গল্প অথবা ইংরাজী সাহিত্যের দৈত্যঘাতক জ্যাকের কথা 
উল্লেখযোগ্য | 

(1৮) বূপাস্তরের কাহিনী (17790900270962920 ) £ 

বেশ পরিবর্তন অথব! সম্পূর্ণ রূপান্তরের কাহিনী ছোটদের মনকে 
ভীষণভাবে নাড়া দেয়। মাহুষ হঠাঁৎ বাঘে পরিবত্তিত হবে কিংবা! ইছুর 
বাঘ হয়ে উঠবে,_এ দৃশ্য খুব ছোট শিশুরা সহা করতে পারে নাঃ তার] 'এই 
অভাবনীয় রূপাস্তরে ভয় পায়। কারণ, 11179) 1096 ৮৪1 198120% 0£ 
88০8:, কাজেই এ ধরণের গল্প অতি ছোট ছেলেদের উপযুক্ত না হলেও 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী হবে। 
॥ আশ্চর্য জীবজস্তর কাহিনী ॥ 

আশ্চর্য জীবজন্তর গল্পও শিশুরা ভালবাসে) অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেদের 
কাছে এই ধরণের গল্পের আকর্ষণ বড় কম নয়। 17০0 [1 1০ট এ ধরণের 
গল্পের একটি চমৎকার উদাহরণ-_হান্যরসে পরিপূর্ণ অভিনব গল্পই ৭1৮ বছরের 
ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত । 
॥ ভুঃখের গল্প ॥ 


ছুঃখের কাহিনী ছেলেদের কাছে বলাটা ঠিক নয়। ছোট ছেলেরা ছুঃখে 
শোকে সহজেই অভিভূত হয়; কাজেই দুঃখের গল্প তাদের কাছে বল উচিত 
১৪ 


ই ূ | য়া শিক্ষা 
নয়।. কারণ [15 0,710 ০8670 0: ৩186 1১9৪ 0009 00৪6 ৪0 1898. 
17076881028, এইজন্য খামাথ! ছুুখের অযভারশা করে, তাষের 
ছুখের বোকা! বাড়ানোটা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। 


॥ খুব বড় গল্প ॥ 

নিতাস্ত ছোট ছেলের! বেশী কথ! মনে রাখতে পারে না। ঘটনা দীর্ঘ হলে 
চিত্রাংশটুকুও শিশুদের যন থেকে মুছে যায়। কাজেই বড়দের কাছেই বড় 
গল্প বলা উচিত। বড় গল্প ছোটদের কাছে বলতে হলে, তাকে ছোট করে 
নিতে হয়; ত1 ন! হলে গল্প বলার উদ্দেস্ত ব্যর্থ হবে। খ্যাগ্ডারসনের “কুৎসিত 
হাঁসের কথা” অথবা 'পুধি ও বুট জুতা? কিংবা “সাদ! বিড়ালের গল্প'_ বড় গল্পের 
পর্যায়তুক্ত । 


॥ জটিল ঘটন। বা মিথ্যা কাহিনী ॥ 

শিশুদের গল্প--ত! সে যে বয়সেরই জন্য হোক না কেন- কখনই খুব 
জটিল হওয়! উচিত নয়। কাজেই খুব কঠিন ও জটিল ঘটন! শিশু বা! প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের গল্লের পাঠ্য তালিক। থেকে বাদ দিতে হবে। শেষ কথা এই ষে, 
ছেলেদের কাছে গল্প বলতৈ হলে কি ধরণের কাহিনী নির্বাচন করতে হবে? 
তার উত্তরে সি. এইচ. নাউলিম কিন্তু চমৎকার সমাধানের উপায় বাতলে 
দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, 00০০৪০ & ৪6০7 11190. দা 001019090 
89৫00. 510911990. 77 0012$6:888102. 92099990. 210 90011191 062008 


800 0010 18) ৪. 0980769 00099. গল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে এর চেয়ে 
চূড়ান্ত কথা আর কিছু নেই। 


গঞ্ম অধ্যায় 
কাজেকা মাখ্যতম গণিত শিক্ষা 


বুনিয়ার্ী শিক্ষার গোঁড়ার কথা কাজ। যে-কোন হাতের কাজকে 
অবলম্বন করেই হাতে কলমে আরম্ভ হবে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা । কাজের 
আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে এমন সহজ স্বাভাবিক করে তুলতে হুবে যে, 
শিশু বুঝতেই পারবে না ধে, পরোক্ষভাবে সে শিক্ষা! লাভ করছে। খেলাধূলার 
প্রতি যেষন শিশুর স্বাভাবিক গ্রীতি, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপান্সটাকেও শিশুর 
কাছে তেমনি লোতনীয়, আকর্ষণের বস্ত করে তুলতে হবে; তবেই শিক্ষার 
প্রতি শিশুর আকর্ষণ জন্মাবে। তা করতে হলেই বেছে বেছে শিশুকে দিতে 
হবে এমন কাজ, ষা হিসাঁব নিকাশ করে মাথা খাটিয়ে করতে হয় । এমনি 
করে ভেবেচিস্তে হিসাব করে কাজ করতে করতেই বিভিন্ন বস্ত সন্বদ্ধে শিশুর 
একটা নিজস্ব পরিমাণবোধ জন্মাবে এবং হিসাব নিকাঁশ সন্বদ্ধেও সে যথেষ্ট 
ওয়াকিবহাল হয়ে উঠবে । কোঁন্জিনিস করতে কিকি পরিমাণে কতখানি 
'জিনিস লাগবে, তা জিজ্ঞাসা! করলেই শিশু নিভূ'ল ভাবে বলে দিতে পারবে। 
গণিত-শিক্ষা ব্যাপারে শিশুকে এতখানি স্থযোগ স্থবিধা দিতে হলে আমদানী 
করতে হবে প্রজেক্ট পরিকল্পনার । কারণ যে কোন প্রজেক্ট কাঁজের মাধ্যমেই 
লিখন, পঠন, সাহিত্য, অঙ্ক সমস্ত কিছুই বেশ ভালভাবে শেখানো ঘায়। 
আমরা এখন গণিত-শিক্ষার বিষয় নিয়েই আলোচন! করবো। 

প্রথমেই ধরা যাক, টীকা, আনা পয়সার হিসাবের কথা । অনেক উপায়েই 
সাত আট বৎসরের শিশুদের টাকা আন] পয়সার হিসাব শেখানে। যেতে পারে ; 
'আর শিক্ষণপদ্ধতিও হয় তো অসংখ্য হতে পারে, কিন্তু তাঁদের যোগ থাঁকা 
চাই বাস্তব জীবনের সঙ্গে; নয় তে৷ সে শেখা হয়তো৷ সত্যিকার শেখাই 
হবে না। কারণ মন থেকে শিশু তা গ্রহণ করতে পারবে না। ছোট শিশুটি 
যখন বয়স্কদের সঙ্গে দৌকানে যায়, তখন সে অবাক হয়ে দেখে কী আশ্চর্য 
জিনিস ঃ দোকানদার পয়সার বদলে কত কি ভাল ভাল জিনিস দিয়ে দিচ্ছে। 


২৯২ নয়া শিক্ষা 
এতেই ত্বার আকর্ষণ বাড়ে পয়সার উপর, পয়সার শক্তির উপর জন্মে বিশ্বাস! 
তাই পয়সার জ্ঞান ছেলেদের দিতে হলে দোকান দোকান খেলার প্রবর্তন 
করলেই' বেশ ভাল হয়। কেনাবেচার মাধ্যমে সংখ্যা গণনা বা যোগ বিয়োগ 
শেখালেই শিশুশিক্ষা দিশ্চয় ফলগ্রন্থ হবে। হিসাবনিকাশ সম্বন্ধে নিভূ্প 
ধারণ! জন্মাবে শিশুর, আর সংখ্যা সন্বঘ্ধে জাম হবে চিরস্থায়ী । নীচে কতকগুলি 
উদাহরণ দেওয়া গেল £-- 

ডাকঘর খেলা : ডাকঘরের প্রজে্ অবশ্য দেশ-কাল-পাজ্র-ডেদে বাংল। 
দেশের সর্বস্রই চালু কর! সম্ভবপর নয়। কারণ বাংলাদেশের দৃষ্টিতঙ্গিতে 
দেখলে, এ খেলাটাঁকে টাকা আনা পয়সার হিসাব শেখানোর জন্য ব্যবহার 
করা চলে সেখানেই, যেখাঁনকার ছেলের! চিঠিপত্র সন্বদ্ধে বেশ ওয়াকিবহাল, 
ও চিঠির অর্থ বোঝে । কিন্ত সুন্দরবনের জনহীন অঞ্চলে অথবা অশিক্ষিত 
সীওতাল পল্লীতে এ ব্যবস্থা একেবারে অচল । তবে যেখানে সভ্যতার আলে 
কিছুটা প্রবেশ করেছে, সেখানে অবশ্ঠ এ পদ্ধতিতেই টাক! আনা পয়সার 
হিসাব শেখানো যেতে পারে । 

ডাকঘরের জন্ত যে যে উপকরণের প্রয়োজন, তা ছেলেরাই সংগ্রহ করে 
প্রস্তত করবে। তারপর-একজন হবে পোষ্টমাষ্টার ; তার কাছে থাকবে কতক- 
গুলি খাম পোষ্টকার্একজন এসে চাইল ছু আনার খাম দাঁও, ছু আনার খাম 
নে পেল;পরিবর্তে দিল ছু" আনা । তার কাছে ঘদি দিকি বা আধুলি থাকে, 
তা সে ভাঙ্গিয়ে নিল। পোষ্টমাষ্টীর ছু আন! নিল, খুচরে। দিল; কাজের শেষে 
বিক্রির হিসাব লিখে রাখালো । এই উপায়ে টাকা আন। পয়সার সঙ্গে শিশুদের 
পরিচয় হবে। অনেক শিশুরই সিকির বেশী ধারণা থাকে না। আমাদের 
এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ আছে। পোষ্ট অফিসকে এখানে একটি 
দোঁকান ধরা হয়েছে । পোষ্ট অফিস ছাড়। মিষ্টির দৌকান, কাপড়ের দোকান, 
বা অন্য যেকোন দোকান হতে পারে। ছবির সাহায্যেও গণনা শেখানো 
যেতে পারে। কতকগুলি কার্ডে একট, ছুটি, তিনটি করে অনেকগুলি পাখী 
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বা মানুষের ব। জীঘজস্কর ছবি-একে ছেলেদের কাছে বিলি করে দিতে হবে? 
পরে একজন ছেলে এঁ কার্ডগুলি সংগ্রহ কর এক দুই করে "গুণে বলবে 
কতগুলে। কার্ড আছে । ছেলেটি ঠিক বলতে না পারলে, অন্য একটি ছেলেকে 
গুণতে দিতে ছবে। ছেলেটি গণনার সময় জোরে ঠেকে ছেঁকে এক, দুই, তিন 
করে যেধের উপর রেখে গুণবে। গণনা নিভূল হলেও পালাক্রমে অন্ত 
ছেলেদের গণনার স্থষোগ দিতে হবে । কখনও বা বোর্ডে তালগাছের ছবি 
এ'কে ছেলেদের জিজ্ঞাসা করতে হবে, কটি তালগাছের ছবি আছে ? ছেলেরা 
গণনা করে হয়তে৷ উত্তর দেবে, তিনটি । তখন আরও ছুটি তালগাছ একে 
অন্ত একটি ছেলেকে গুণতে দিতে হবে। এই ভাবে ছেলেদের হাতে লা, 
বা গুলি দিয়েও গণনা শেখানো যেতে পারে । ১ থেকে ১০ বা তার উধধ্ব 
সংখ্যা সম্বন্ধে শিশুর স্প্ট ধারণ! জন্মালে, তখন তাকে বিয়োগের ধারণা 
দিতে হবে । 

বিদ্যালয় আরম্ভ হওয়ার সময় যখন ছেলের! সমবেত হবে, তখন একজনকে 
ডেকে বলতে হবে আজ কজন এসেছে, গুণে দেখ ত। তখন মে ছেলেটিকে 
অন্য ছেলেদের গায়ে হাত দিয়ে এক, ছুই, তিন করে গুণতে শেখালে, বেশ 
ভাল ফল পাওয়া যায়। 

বাস প্রজেক্ট ঃ প্রজেক্ট পদ্ধতি অন্থসাঁরে “বাস” খেলার আমদানী করে 
আমরা শিশুদের মনে টাঁক। আন! পয়সার সহজেই ধারণা দিতে পেরেছি বলে 
মনে হয়। ইতিপূর্বে পয়লা সিকি ছু আনির উধ্বে তাদের ধারণা ছিল না। 
অনেকে আনি ছুআনির পার্থক্যও ঠিক বুধত না। 

পরিকল্পনা অনুযায়ী কাঠের বাস তৈরী হল, রাস্তা করা হল। ছেলেরাই 
ঘানন্দে সমস্ত কাজ করল । বনগঁ! থেকে কলকাত! পধস্ত বান চলবে; একজন 
কন্ডাক্টার সাঁজলে, তার থলিতে দেওয়া হলে! অনেকগুলি পুরাতন ট্রাম 
বাসের টিকিট, কার্ড বোর্ডে লেখা স্টেশনের নাম ও আনি ছু'আনি পিকির 
ছবি আক! অনেকগুলি মুদ্রার নমুনা । বাসচালক যখন বাসের দড়িতে টান 
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দিল, তখম ছেলেদের সে কি আনন্দ! ছেলে যাত্রীর দল টিকিট কেনার জন্গ 
চেঁচামেচি শুরু করে 'দিল? কন্ভাকটার তাদের জিজ্ঞাস! করে টিকিট দিতে 
আরম করল, কোথায় যাবে? কেউ বললে, বনগগা, কেউ বলে, হাবড়া, কেই 
বরে, দত্বগুকুর | দুরত্ব অন্থসারে ভাড়া বাড়ে, এ ধারণা তাদের আগেই দেওয়া 
ইয়েছিল এবং বলেই দেওয়! হ'য়েছিল, কোথাকার টিকিটের কত ভাড়া, 
সেই অহুসারে কন্ডাক্টর টিকিট বিলি করল; দত্বপুকুরের ভাড়। দেবার 
সময় ছেলেটি ভূল করল। যাত্রী কন্ডাকটারকে চার আন দিয়েছিল /--তিন 
আঁনা পয়ৰ! টিকিটের দাম, বাকি এক আনা সে ফেরং দেয়নি । তাকে একথা 
বলতেই দে ভূল বুঝতে পারল, এবং শিখতে পাঁরল যে চার আন তিন 
আনার চেয়ে বেশী পয়সা। খেলা শেষ হলে ছেলেটি টিকিট ও পয়সা গুণে 
হিসাব করল-_কত টিকিট ও কত টাঁক! বা পয়সা তার কাছে আছে। তারপর 
তাকে মেঝের উপর টিকিটের সংখ্যা ও টাকার হিসাব লিখতে বলা হল। 
টিকিটের সংখ্য। ব! টাকার হিসাব সে লিখতে পারল না। মেঝের উপর লিখে 
দিলাম, সে দেখে দেখে অনেক কষ্টে লিখল । এর পর বড় একটা কার্ড বোর্ডে 
আনি ছআনির ছবি আটকে তার নীচে আনি ছুআনি লিখে দিয়ে তাদের 
যখন জিজ্ঞাসা করলাম, অনেকেই বলতে পারলো, কোনটা কি। সপ্তাহ শেষে' 
একটি ছেলের হাঁতে সত্যিকারের টাক! দিয়ে নিকটের একটি দোকান থেকে 
দু গজ ছিট কাপড় কিনে আনতে দিলাম । বলে। দিলাম, দুগজ কাপড়ের 
দ্বাম চৌদ্দ আন! লাগবে । কয় আন! ফেরৎ পাওয়া ঘাবে জিজ্ঞাসা করতে 
সে বলতে পারল না। তাকে বলে দিলাম, ছুআনা ফেরৎ পাওয়! যাবে । 
ঠিক করে গুণে আনতে পারবে তো? সে বলেঃহ্যা, পারবে! । ফিরে 
এলে দেখি তার হাতে আটটি পয়সা । সে আমার কাছে এক ছুই করে পয়সা 
গুণে দিয়ে বৃল্পে, এই নিন মাষ্টার মশাই ছুআনা পয়সা । বুঝলাম, বাঁস প্রজেক্টের 
ফলে টাকা পয়সা! ও আনার ধারণ! তাদের কিছুটা হয়েছে। 
স্তরাং বলা! চলে যে, এই রকম বিতিন্ন প্রজেক্টের মাধামে অতি সহজেই 
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শিশুর মনে টাকা আনা পয়সার স্পষ্ট ধারণ! দেওয়া যায়। এ বিষয়ে এইটুকু 
সতর্কতা! অবলম্বন করতে হবে যে, ষে খেলাই আমরা শিশুদের কাছে উপস্থাপিত 
করি ন! কেন, সেগুলি যেন শিশুর চেনা পরিধেশ থেকে নেওয়া হয়; তা! হলে 
প্রয়োগকালে তা সহজেই ফলপ্রন্থ হবে--এ আমাদের বিশ্বাস। 
শিশু শিক্ষান্ম কাজ 

শিশু-শিক্ষার যতগুলি বৈজ্ঞানিক উপকরণ আছে, তার মধ্যে কাজই 
'অন্যতম। যা হোক একটা কিছু “করা” “বলা”, “হওয়া+ শিশুর চাই। কিছু 
একট! না হলে শিশুর চলে না$ খেয়ালের থেলায় অকাজের কত না কাজ 
শিশুকে পেয়ে বসে, অনলস মুহূর্তগুলিকে মে অজস্র সঞ্চয়ে ভরিয়ে তুলতে 
চায়। এহেন শিশুকে কাজ থেকে সরিয়ে আনলে নিশ্চয় তার মানসিক 
'অতৃপ্তি বেড়ে উঠবে; কাজেই প্রয়োজনের তাগিদেই যে শিশু কাজ 
চায়, তাকে যেমন করেই হোক কাজের মাধ্যমেই যা কিছু শিক্ষা দিতে 
হবে। এইজন্য প্রয়োজনবোধে শিশুদের পাঠ্যক্রম বিভিন্ন এবং বিচিত্র হতে 
পারে। এক কথায় ছোটদের পাঠ্যক্রম হবে জীবন্ত (9787010) এবং 
পরিবর্তনশীল। শিশুর প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকেই সেগুলি গজিয়ে উঠবে 
'এবং তাতেই তাদের প্রয়োজন মিট্বেই । কেবল বিষয়বস্ত নয়, কাজের উপর 
জোর দিয়েই রচিত হবে শিশুর পাঠ্যস্থচী। তাই বলে যে সব্বত্র একই 
রকমের কাজ হবে তা নয়। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণী এমন কি প্রতি 
বলের চাহিদ! অনুসারে কার্ধস্থচী পৃথক হতে পারে। 

একই বিষয়ে উৎসাহী হয়ে যারা যে কাজে উদ্যোগী হবে, তাদের নিয়ে 
বিভিন্ন দল গঠন করা যেতে পারে । একদল যখন ডাকঘর প্রকল্প (7০19০) 
নিয়েছে, অন্য দল তখন পুতুল নাচের মহাঁড়। দিতে পারে। কাজ শিশুরা 
'ভালবানে বলেই যে, কোঁন একটা কাজ তার উপর জোর করে চাপিয়ে 
দিতে হবে এমন নয়, যে কাজের জন্য শিশুদের কাছ থেকে তাগিদ আসবে, 
সেই পরিকল্পনার কাজে শিশুদের পরিচালনা করতে হবে এই মান্র। 


২5৬ নয়! শিক্ষা 
_ *ত্তবে কাজ যাই হোক না কেন, লক্ষ্য রাখতে ছবে ঘে, প্রতিটি কাঁজ- 
কর্মের মধ্য দিয়ে শিশুর আত্মবিশ্বাস, আগ্রহ, কার্ধক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ শক্তি» 
স্বাভাবিক কৌতুহল ও মনোসংযোগ উত্তকোততর বাড়ছে কিনা, অথবা 
নিজ নিজ কাজে তার! অগ্রণী হচ্ছে কিনা। কারণ সেই মনোভাষটিই 
শিশুশিক্ষার পক্ষে একান্ত অনুকূল। কাজের প্রতি খন শিশুর অঙ্থরাগ 
বৃদ্ধি হয়, আত্মনির্ভরত! বাড়ে, তখনই শিশু কিছু গ্রহণ করার জন্ম, 
উন্ুখ হয়ে ওঠে । সেই অবস্থায় যে কোন শিল্পকে কেন্দ্র করে অতি স্বাভাবিক 
উপায়ে শিশুদের লিখন, পঠন এবং গণিত শিক্ষা দেওয়া যাঁয়। কারণ আগ্রহ 
যেখানে হূর্বার, জানার ইচ্ছা যেখানে প্রবল, শিক্ষার অনুশীলন সেখানে একাস্ত 
স্বাভাবিক। 

শিশুর আগ্রহ থেকে যে কাজ্জের প্রেরণা আসে, সে কাঁজে শিশুর আনন্দ 
এবং কর্মতৎপরতা৷ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। সে আনন্দের সঞ্তীবনী স্পর্শে অতি 
সহজেই শিশুকে “লিখন” “পঠন', শিক্ষা দেওয়া ষায়। তাই বলে শিশুর 
অনুশীলনের উপর অথবা জোর দিয়ে শিশুর যোগ্যতার মান উন্নীত করতে 
যাওয়াট। ঠিক নয়; তবে এটাঁও দেখতে হবে যে, শিস্তরা সাধ্যা্নযায়ী কাজ না 
করে ফাকি দিচ্ছে কিনা। এটুকু হলেই শিশুর পরিণাম-পরিমিতি আঁসযে 
স্বাভাবিক উপায়ে; তার কাজের হিসাব নিকাশের কোন প্রয়োজন হবে ন|। 

নিত্য নৃতন আগ্রহ স্যটির দিকে জোর দিলেই চলবে না। সেই আগ্রহ 
থেকে শিশুর মনে যাঁতে জানার কৌতুহল জাগে তাঁও দেখতে হবে। সব সময় 
লক্ষ্য রাখতে হবে যে, শিশুর সগ্যোজাত অনুরাগ থেকেই তার কাজের তাগিদ 
আসছে কিনা । শিশুর প্রত্যেকটি চাহিদাকে, শিশুর আন্তরিক ইচ্ছাকে যাঁতে 
কোন না কোন কাজে লাগানো যাঁয়, সেদিকে প্রত্যেক শিক্ষককে সজাগ দৃষ্টি 
দিতে হবে। শিশুর কাজের মধ্যে অবশ্য হস্তশিল্পই প্রধান। আবার যে 
হস্তশিল্প থেকে শিশু তার খেলার উপাদান সংগ্রহ করতে পারে, সেই ধরণের 
কাজই শিশুর] বেশী পছন্দ করে । ঘাতে তার খেল! জমে উঠে, সব কিছুর মধ্যেই 


কাজের মাধ্যমে গণিত শিক্ষা ২১৭ 


শিশুর ঝোঁক সেই দিকে । যাই সে করুক না কেন, খেলার মনোভাব আছে 
তার প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের মধ্যে । 
সাংস্কৃতিক কাঁজেও শিশুর প্রবল আগ্রহ দেখ! যাঁয়। নানা উৎসব অনুষ্ঠানের 
' কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর সে ইচ্ছাকে অতি সহজেই রূপায়িত করে তোলা যায় । 
কিছু একটা করতে পেলে শিশুরা বর্তে যায়। কাঁজের হুজুগে, অনুষ্ঠানের 
' আয়োজনের আনন্দে শিশুর। ব্বতঃপ্রবৃত্ব হয়ে কত না কাজ করে। বিদ্যালয়ে 
| খতু উত্সবে বা! সরস্বতী পূজোয় ছেলের সহষোগিতা। পাওয়া যায় অকুণ্ভাবে। 
তাই অনেকে বলেছেন ঘে, সাংস্কৃতিক অহুষ্ঠান যেন শিশুর প্রাণের উৎসব, তার 
দেহ-মন এ কাজে মাতোয়ারা হয়ে উঠে । 
কাজ করার স্পৃহাটাই সবল স্বাভাবিক শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । কর্ম- 
ব্যস্ততা, অদম্য অস্থিরতাই তো ্থস্থ শিশুর প্রাণের লক্ষণ। শিশু যতক্ষণ চলে 
ফিরে বেড়াচ্ছে, খেলছে, ছুটছে বা কিছু করছে, ততক্ষণ বুঝতে হবে যে শিশুটির 
মধ্যে অন্থস্থতার কোন উপসর্গই নেই। কিন্তু যেই দেখা গেল যে, খেলার 
সাথীর্দের অন্গরোঁধ এড়িয়ে একটি শিশু বিমর্ষ হয়ে ঘরের এক কোণে চুপটি 
করে বনে আছে, তখনই বুঝতে হবে ষে, শারীরিক অথব। মানসিক উপসর্গের 
প্রতিক্রিয়! শুরু হয়েছে ছেলেটির মধ্যে । নইলে হঠাৎ কাজের প্রতি তার এ 
উদাসীন কেন? আর খেলার সাথীদের সঙ্গই বা! কেন সে পছন্দ করছে না? 
অনুসন্ধান করলেই টের পাওয়! যাবে যে তার মে অসহযোগিতার পিছনে 
রয়েছে শারীরিক অস্ুস্থতা বা মানসিক দুঃখ, ভয় বা আর কিছু! শিশু- 
মনস্তাত্বিকের! গবেষণ। করে বলেছেন, কাঁজ করা না করার আগ্রহ থেকে বুঝা! 
যাবে যে, ছেলেটি উপস্থিত কেমন আছে । 
বাঁড়ীতে অবশ্ঠ শিশুর সে ইচ্ছাটা তার খেলার প্রবৃত্তির মধ্যেই প্রকাশ 
পাঁয়। কিছু করার তাগিদটাই শিশুর ক্রমবর্ধমান দেহ ও মনের ক্ষুধা । শিশু 
যে বেড়ে উঠেছে, সেট! তাঁর কাজ বা খেলার সামগ্রী নির্বাচন থেকেই আবিষ্কার 
করা যাবে। যে শিশুর মধ্যে যত আদম্য কর্মস্পৃহ| রয়েছে, যে শিশুর মাথায় যত 


২১৮ নয়া শিক্ষা 


পরিকল্পনা ঘুরছে, ততই বুঝতে হবে সে শিশুটি কিছু শেখার জগ্ঠে তৈরী হুয়েছে। _ 
এই জন্য মনোবৈজ্ঞানিকরা শিশু-পরিকল্পনার উদ্দেশমূলক কাজগুলিকেই শিশু- 
শিক্ষার জপমন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন । 

কাজেই শিশুর কাজের জন্য এমন উপকরণ যোগাতে হবে, যেগুলির মধ্যে 
শিশু লাভ করবে কর্মপ্রেরণা এবং বুদ্ধি-বিকাশের সুযোগ । ক।জের সহযোগি হার 
মধ্যে শিশুর মনে যে দলীয় মনোভাব গড়ে উঠবে তাতে শিশুর উত্তর জীবন হয়ে 
উঠবে.সহজ স্বাভাবিক । এইজন্য শিশুর সমন্ত কর্মপন্থা এবং আগ্রহকে এমন 
ভাবে পরিচালিত করতে হবে, যাতে হাতে কলমে কাজ করে শিশু বিচিত্র 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে নান! বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে। কাজের মাধ্যমে শিশু 
যে কি শিখতে পারে তার হিসাব দাখিল করতে গিয়ে একজন শিক্ষাবিদ 
বলেছেন যে, শিশু শুধু কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক গুণার্জন করে না, সে এতে 
ভবিষ্যতের সহজ হন্দর জীবনের সন্ধান পায়। 

এইজন্য দেখতে হবে, যে-কাজের মধ্যে শিশুর ভবিষ্যৎ উন্নতির বিবিধ 
সম্ভাবন! লুকিয়ে আছে, সে কাজগুলি অবশ্ঠই স্থনির্বাচিত হওয়া উচিত। শুধু 
তাই নয়, কাজের সামগ্রীগুলি এমন হবে, যা থেকে আসবে বিচিত্র 
কর্ষোদ্দীপনা, এবং এমন প্রেরণা যা পরোক্ষভাবে শিশুর বুদ্ধি-বিকাশের সহায়তা 
করবে। কাজের উপকরণগুলি এমন হবে যে, যেগুলিকে শিশু তাঁর ইচ্ছামত 
খেলাধূলা, শারীরিক নানা পরিকল্পনা ও সংগঠনের কাজে লাগাতে পারবে। 

শিশুর অধিকাংশ কাজের মধ্যেই চারিটি দিক আছে, _ষথা, শারীরিক, 
সামাজিক, বৌদ্ধিক এবং ্জনাত্মক ব৷ সংগঠনী। কাঁজের মধ্যে অবশ্য ওগুলির 
তারতম্য ঘটতে পারে । উদ্দাহরণম্বক্ূপ বলা যেতে পারে যে, শিশু যখন তার 
খেলন! মোটর গাঁড়ীটা চালাবাঁর জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছে, তখন বুঝতে হবে ষে, 
তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে শিশুর শারীরিক ও বৌদ্ধিক অভিপ্রায়। ক্রমে শিশ্ত 
যখন মোটর চালনায় নৈপুণ্য লাভ করে, সে তখন মোটরটাকে তার 
নাট্যাভিনম্বের কাজে লাগাবার চেষ্টা করে, যখন কাঁজে হাত দেয়, তখন কিন্ত 


কাজের মাধ্যমে গণিত শিক্ষা ২১৯ 


. শিশুর সে কাজটা! হয়ে ওঠে সামাজিক । আবার মোটরখানার জন্য শিশু হখন 
গ্যারেজ তৈরী করার কাজে হাত দেয় তখন তার সংগঠনী শক্কি কাজ করে। 
কাজে নামবার আগে শিশু যখন মাথা খাটিয়ে গ্যারেজের জন্য রচনা! করে একটা 
পরিকল্পনা, তখন সে তার বুদ্ধিকে কাঁজে লাগায় । 

এই কাজের উপকরণগুলির প্রতি শিশুর যে কি মনোভাব, সেদিকে দৃি 
রেখেই শিক্ষককে শিশুর চাহিদা মেটাতে হবে। কোন একটা কাজে যখন 
শিশুর অবসাদ আসে, বহু সাধের রং তুলি নেড়েচেড়েও সে যখন আর আনন্দ 
পায় নাঁ, তখন তার জন্য অন্ত কোন কাজের উপাদান যোগাতে হবে। 

শিশুর সংগঠনী শক্তি যতই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, শিশু ততই সামাজিক 
হয়ে ওঠে। একা কিছু না করে দলগত ভাবে করতে করতে শিশুর আচার 
আচরণ আপনা থেকেই পরিমাজিত হয়ে ওঠে, সাথীদের সঙ্গে সহযোগিতা! করে 
শিশু সামাজিক হয়ে ওঠে । এইজন্য একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন, বইয়ের বুলি 
আউড়ে শিশুদের সামাজিক শিক্ষা দিয়ে কোন লাভ নেই, সামাজিক কাজের 
মধ্য দিয়ে তাকে সামাজিক করে তোলো! । 

কাজের মধ্য দিয়েই শিশুর মনে পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্যবোধ জাগ্রত হয়ে 
ওঠে। ঘে ধরণের কাজই হোক ন! কেন, তার মধ্য দিয়ে নিজের মনে ষাতে 
গোছালো মনোভাব জাগে, সে যাতে নিয়মনিষ্ঠ হয়ে কাজ করে, সেদিকে 
শিক্ষককে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। শিশু ঘাতে কাজের শেষে জিনিস 
পত্বরগুলে৷ এলোমেলে! ভাবে ফেলে না৷ যাঁয়, কোন নির্দিষ্ট স্থানে জিনিসগুলো 
ভাল ভাবে সে গুছিয়ে রাখে, সেদিকে শিক্ষক মহাশয় অবশ্ঠই নজর রাখবেন । 
কাঁদামাটি নিম্ে কাজ করতে করতে হাত ময়ল! হলে, ঘর নোংরা করলে, 
কাঁজের শেষে শিশুরা ষে শুধু নিজ নিজ হাত ধুয়েই নিষ্কৃতি পেতে পারে তা' 
নয়, তাঁদের দিয়ে শ্রেণী-কক্ষটিও পরিষ্কার করিয়ে নিতে হবে। এই ধরণের 
কর্তব্য সম্বন্ধে একাধিকবার শিশুদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে কাজগুলো করিয়ে 
নিতে পারলে, একদিন তা তাদের হ্থঅত্যাসে দীঁড়িয়ে যাবে। সমস্ত কিছুই 


২২% নয়া শিক্ষ! 


যাঁতে তার! সুচাঁরুভাবে করতে শেখে, সে দিকে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি রাখতে হবে 
ছবি আকার পর ভাঁল ভাবে তুলি ধুয়ে ছেলের! রং তুলি গুলে যথাস্থানে রাখছে . 
কিনা দেখতেহবে। যে জিনিসটি যেখান থেকে এনেছে, সেগুলি যথাথ ভাবে * 
রেখে দেওয়! ইত্যাদি দৈনন্দিন কাঁজগুলিকে শিশুর অভ্যাসে দাড় করিয়ে দিতে ' 
পারলে ভবিষ্যৎ জীবনে তার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হবে না। : 

এখানেই শিক্ষকের কর্তব্য শেষ হবে না। বাড়ীতে শিশুদের যে কি অত্যাস্‌ 
গড়ে উঠেছে, পর্যবেক্ষণ এবং জিজ্ঞাসাবাদের ছারা শিশুদের সে আচরণগুলি 
আবিষ্ধীর করতে হবে। একবার শিশুর অস্তনিহিত মনোৌভাবটি টেধধ পেলে 
শিক্ষক মহাঁশয় সেগুলিকে শিশুর জীবন-নিয়ন্ত্রণের কাঁজে লাগাতে পারবেন । 
তার ভাল আচরণগুলি উৎসাহ দিয়ে বাঁড়িয়ে তুলতে হবে; আর যেগুলি তার 
ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়, সেগুলিকে পরিমাজিত করে তুলতে হবে | 
কাজেই বোবা যাচ্ছে যে, এই ভাল মন্দের মাঝে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে 
শিশুর ভবিশ্যং) কাজেই কোনরূপে তার সেই স্বাভাবিক বিকাশটুকু ক্ষুণ্ন হলে. 
শিশুর ভাবী জীবন মাটি হয়ে যেতে পারে । 

শিশু মাত্রই এমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক যে, তার প্রথম বিগ্ালয়-জীবনের 
অভিজ্ঞতার বব চেয়ে বড় সমস্া যে, কেমন করে সে তার শিশু সমাজের মধ্যে 
নিজেকে খাঁপ খাইয়ে নেবে । কাজের মধ্য দিয়েই তাঁর সে অস্বিধাঁকে সহ 
স্বাভাবিক উপায়ে দূর করা যায়। পালাক্রমে নিজ নিজ কাঁজ করতে কর 
পারম্পরিক সহযোগিতার মধ্যে একাস্ত আত্মকেন্দ্রিক শিশুও বহিমু'খী হয়ে ওঠে . 
আপন। থেকেই তার স্বার্থপরতা কোথায় দূর হয়ে যায়। কাজের আনন্দে 
মশগুল হয়ে শিশু আত্ম-পরের ভেদাভেদটুকু ভূলে যায়। তা হলেও কো; 
অসামাজিক আচরণ যাঁতে শিশুর অভ্যানে ন! দাঁড়ায় সেদিকে শিক্ষক মহা য়ে 
সজাগ দৃষ্টি রাখত হবে। এবংবিধ বৈজ্ঞানিক কারণের জন্যই মনন্তাত্বিকর 
কাজকেই শিশু-শিক্ষার অপরিহার্ধ অঙ্গ বলে সুপারিশ করেছেন, এবং কর্মকেজ্িব 
শিক্ষাই শিশু-শিক্ষার শ্রেই পঞ্ছ। রূপে জগতে স্বীকৃত হয়েছে। 


